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* মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য আন্তর্জাতিক সচেতনতা সৃষ্টি এবং ত্রাণ সাহায্যার্থে ১৯৭১ 
সালের ১ আগস্ট, রবিবার অপরাহে “দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' অনুষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমেই মূলত বিশ্বব্যাপী 
বাংলাদেশের যুদ্ধকালীন সংকটের বার্তা পৌছে যায়। 

আমেরিকার নিউইয়র্ক সিটির ম্যাডিসন ফ্োয়ার গার্ডেনে প্রায় ৪০ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে এই কনসার্ট 
অনুষ্ঠিত হয়। এ কনসার্টের মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন বিখ্যাত ভারতীয় সংগীতজ্ঞ পণ্ডিত রবিশঙ্কর এবং ব্রিটিশ 
সংগীত শিল্পী জর্জ হ্যারিসন। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিখ্যাত সংগীত শিল্পীদের এক বিশাল দল অংশ নিয়েছিলেন, যাদের 
মধ্যে বৰ ডিলান, এরিক ক্ল্যাপটন, জোয়ান বায়েস, বিলি প্রেস্টন, লিয়ন রাসেল, ব্যাডফিঙ্গার এবং রিঙ্গো স্টার 
ছিলেন উল্লেখযোগ্য ৷ রবিশঙ্কর ও বিখ্যাত সরোদবাদক ওস্তাদ আলি আকবর খান যন্ত্রসংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান 
শুরু করেন। তাদের সাথে তবলায় ছিলেন ওয্তাদ আল্লা রাখা খান। 

* এই কনসার্ট থেকে প্রাপ্ত অর্থ সাহায্যের পরিমাণ ছিল প্রায় আড়াই কোটি মার্কিন ডলার যা ইউনিসেফের মাধ্যমে 
শরণার্থীদের সাহায্যার্থে ব্যয় করা হয়েছিল। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য 


প্রসঙ্গ-কথা 


স্বাধীনতা উত্তরকালে গঠিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশের আলোকে আশির দশকের 
শুরুতে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক ভ্তরের নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়েছিল৷ এরপর দীর্ঘসময় অতিবাহিত হয়েছে। 
কিন্তু দেশ ও সমকালীন বিশ্বের চাহিদার প্রেক্ষিতে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির তেমন কোনো পরিমার্জন বা পরিবর্তন 
করা হয়নি৷ অন্যদিকে সাম্প্রতিককালে আমাদের সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষালাভের পর 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে কর্মবিমুখতার যে প্রবণতা দেখা যাচেছ তা খুবই উদ্বেগজনক । এছাড়া প্রচলিত শিক্ষাক্রম ও 
পাঠ্যসৃচিতে আত্মকর্মে উদ্যোগী হওয়ার জন্য বিশেষ কোনো প্রস্তুতিমূলক ব্যব্থা নেই। এসব বিষয় বিবেচনা করে 
সরকার নিন্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির পরিমার্জন ও নবায়নের ব্যাপক 
কর্মসূচি হণ করে । নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের সাধারণ লক্ষ্য হলো: শিক্ষার্থীদের নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা 
অর্জনে সমর্থ করা, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত করা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে 
আত্মকর্মে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিষয়ে দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা। মূলত এ লক্ষ্যগুলো সামনে 
রেখে এবং বিষয়ের বিশেষ চাহিদার নিরিখে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিভিত্তিক নতুন পাঠ্যপুস্তক রচিত 
হয়েছে। কিন্তু নিশ্লমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সংগীত বিষয়টি ইতিপূর্বে প্রবর্তিত না থাকায় এর শিক্ষাক্রম ও 
পাঠ্যসূচি নতুনভাবে প্রণয়ন করে এচ্ছিক বিষয় হিসেবে তা প্রবর্তন করা হয়েছে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্য এবং শিখনফলের সাথে সঙ্গতি রেখে বিষয়বন্ত চয়ন করা হয়েছে। বিষয়টি পঠন পাঠন ও চর্চার মাধ্যমে 
শিক্ষার্থীকে নিজ দেশের এঁতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যকভাবে ওয়াকিবহাল করার প্রয়াসে উচ্চাঙ্গ সংগীত, 
রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলসংগীত, লোকসংগীত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, পাঠ্যপুস্তকটি পাঠ ও চর্চার 
সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটবে এবং তারা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে। 


জীবনকে মাধুর্যমপ্তিত করার জন্য পুথিগত শিক্ষার সঙ্গে সুকুমার শিল্প চর্চার প্রয়োজন। সংগীত বিষয়টি শিক্ষার্থীকে 
সেই সুন্দর জীবনের সন্ধান দিতে পারে। সৌন্দর্যবোধের অনুশীলনের জন্য তাল-লয়, সুর ও বাণীর সমন্বয়ে সৃষ্ট 
সংগীতের শিক্ষা অপরিহার্য । সংগীত সাধনার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃক্তির যেমন বিকাশ ঘটতে পারে, তেমনি 
সাংস্কৃতিক ভুবনে উন্নতি সাধিত হতে পারে। সংগীতের তত্রীয় জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞান শিক্ষার্থীদের কর্ম 
নৈপুণ্যের জন্য দরকার । ব্যবহারিক জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা সংগীতে ব্যুৎপত্তি লাভ করে থাকে । তদুপরি 
পাঠ্যপুন্ভকে উপদ্থাপিত বিষয়বস্তু পাঠ ও চর্চার মাধ্যমে এ বিষয়ে তাদের উচ্চতর জ্ঞান লাভের ভিতও রচিত হবে। 
বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। 


ষীরা পাঠ্যপুস্তক রচনা, সম্পাদনা, সংশোধন, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও মুদ্রণের ব্যাপারে সহায়তা করেছেন তাদের 
সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ । যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হলো তারা উপকৃত হলে সমুদয় প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে 
মনে করি। 


সংগীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১৩-২৮ 


সংগীতগুণিদের জীবনী ২৯ -৭০ 


৭১ _- ৭৬ 


বাদ্যযন্ত্র পরিচিতি 
ব্যাবহারিক 
তৃতীয় অধ্যায় শাস্রীয়সংগীত ৮০ - ১১৪ 


চতুর্থ অধ্যায় বাংলাগান ১১৫ _ ১৯৫ 


প্রথম অধ্যায় 


সংগীতের নীতি 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


রাগ 
হিন্দুস্তানি সংগীতে রাগের অবস্থান খুবই গুরুত্ৃপূর্ণ । যা শুনলে শ্রোতার মনোরঞ্জন হয় তাকে রাগ বলে। 
অবশ্য এ থেকে সংগীতে রাগের পূর্ণ চিত্র প্রকাশ হয় না। রাগ বলতে স্বর সমষ্টি দ্বারা গঠিত মনোরঞ্জনকারী এবং 


আরোহী ও অবরোহীর একটি বিশিষ্ট নিয়ম পদ্ধতি রক্ষাকারী রচনাকে বোঝায় । প্রাচীন সংগীত শাস্ত্রে স্বর ও বর্ণ 
দ্বারা বিভূষিত জনচিত্তের রঞ্জক ধ্বনি বিশেষকে রাগ বলা হয়েছে। 


স্বর এবং বর্ণের পারিভাষিক ব্যাখ্যায় বর্ণ সম্পর্কে বলা হয়েছে গাওয়ার প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকেই বর্ণ বলে । বর্ণ চার 
প্রকার যথা: স্থায়ী বর্ণ, আরোহী বর্ণ, অবরোহী বর্ণ এবং সঞ্চারী বর্ণ । 
স্থায়ী বর্ণ 
একই স্বরকে বার বার উচ্চারণ করাকে স্থায়ী বর্ণ বলে । 
আরোহী বর্ণ 
ষড়জ থেকে নিষাদ পর্যন্ত পর পর স্বরগুলো গাওয়া হলে তাকে আরোহী বর্ণ বলে। 
অবরোহী বর্ণ 
নিষাদ থেকে ষড়জে ফিরে আসাকে অবরোহী বর্ণ বলে। 
সঞ্ধগারী বর্ণ 
যে বর্ণে আরোহ ও অবরোহের মিশ্রণ ঘটে অর্থাৎ একত্রে মিলিত হয় তাকে সঞ্চারী বর্ণ বলে। 
যেকোনো গায়কের গায়কীর মধ্যে এই চারটি বর্ণ উপস্থিত থাকে । এ থেকে বোঝা যায় যে, প্রত্যক্ষ রাগের মধ্যে 
নিশ্চিতরূপে আরোহ ও অবরোহ থাকা আবশ্যক। 
রাগ লক্ষণ 
সংগীতশান্ত্রে রাগের দশটি লক্ষণের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- গ্রহ, অংশ, মন্দ্র, তার, ন্যাস, অপন্যাস, 
অল্পতৃ, বহুত, ষাড়বত্ত ও গড়বত্। 
বর্তমানকালে রাগের গড়নে যেসব লক্ষণ মেনে চলা হয় তা নিয়ে দেওয়া হলো: 

১। রাগ রচনার জন্য কোনো ঠাট থেকে স্বর নিতে হবে । 

২। কোনো রাগেই “সা' স্বরটি বর্জিত হবে না। 

৩। কোনো রাগেই মধ্যম মে) ও পঞ্চম পে) স্বর এক সঙ্গে বর্জিত হবে না। অর্থাৎ ম ও প এর অন্তত একটি 
থাকতে হবে। 

৪। রাগে কমপক্ষে পাঁচটি স্বর থাকতে হবে। তবে পাঁচটি স্বর সপ্তকের একই অঙ্গে থাকলে চলবে 
না। পূর্বাঙ্গ এবং উত্তরাঙ্গে কমপক্ষে দুইটি করে স্বর থাকতে হবে। 

৫ । রাগের রঞ্জকতা গুণ থাকতে হবে। 

৬। রাগে কোনো বিশেষ রসের অভিব্যক্তি থাকবে । 

৭। রাগে আরোহী এবং অবরোহী দুটোই থাকতে হবে এবং তা বিশেষ নিয়ম পদ্ধতি মেনে চলবে । 

৮। রাগে বাদী, সমবাদী, অনুবাদী, বিবাদী (রাগ বিশেষে), বর্জিত (রাগের নিয়মমাফিক) স্বর থাকবে এবং 
জাতি, পকড়, সময়, অঙ্গ, আলাপ বা বিস্তার, তান, বোলতান, বাঁট, সরগম, প্রভৃতি প্রদর্শিত হবে। 

৯। রাগের জাতি, বিভাগ”আরোহ ও অবরোহ স্বর ব্যবহারের ওপর নির্ভর করবে । যেমন: সম্পূর্ণ, ঘাড়ব, 
উড়ব এরূপ ৯টি জাতিভেদ আছে। 


ফর্মা-০১, সংগীত, নবম-দশম শ্রেণি 


২ সংগীত 


১০। কোনো রাগের আরোহ বা অবরোহে একই স্বরের শুদ্ধ ও বিকৃত রূপ পাশাপাশি অর্থাৎ পর পর লাগবে 
না। যেমন রে রে অথবা গ গস্বর। তবে এর ব্যতিক্রম রয়েছে। যেমন: রাগ ললিত | 


রাগ 
১। আশ্রয় রাগ বা জনক রাগ ঠোটবাচক্ট থেকে 
রাগের সৃষ্টি হয়। 


র ক্রমানুসারে হতে হবে। ২। রাগে স্বরের ব্যবহার জাতি অনুসারে হয়ে থাকে । 
৩। ঠাট গাওয়া বা বাজানো যায় না। ৩। রাগ গাওয়া বা বাজানো যায়। 
৪ টা র্কতা দরকার নেই। 


৫। ঠাটে সাত স্বরের কম বা বেশি হবে না। ৫। রাগের জাতি অনুসারে স্বর ব্যবহার হয়। পাঁচটির 
কম স্বরে রাগ হয় না। 


৭। ঠাটে বাদী, সমবাদী, অনুবাদী, বিবাদী, ৭। রাগে বাদী, সমবাদী, অনুবাদী, বিবাদী রোগ বিশেষে) 
(রাগ বিশেষে) ও বর্জিত স্বর এবং অঙ্গ, ও বর্জিত স্বর নিদিষ্ট থাকে এবং অঙ্গ, জাতি, পকড়, সময়, 
বাট, সরগম ইত্যাদির কোনো প্রয়োজন নেই । 


৮। ঠাটে স্বর কাঠামোতে) প্রদর্শিত স্বর অনুযায়ী] ৮ । রাগের নামকরণ স্বতন্ত্রভাবে করা হয় । 
রাগের নাম অনুসারে ঠাটের নামকরণ করা হয়। 


সপ্তক 


সাধারণভাবে সপ্তক বলতে সাতটি স্বরের সমষ্টিকে বোঝায়। সপ্তক তিন প্রকার-মন্দ্র সপ্তক, মধ্য সপ্তক ও তার 
সন্তক । মন্ত্র, মধ্য, তার সপ্তককে যথাক্রমে উদারা, মুদারা ও তারা সপ্তকও বলা হয়। 


মন্দ্র সপ্তকের যেকোনো একটি স্বর মধ্য সপ্তকে দ্বিগুণ উচুতে অবস্থান করে। আবার, মধ্য সপ্তকের যেকোনো 
একটি স্বর তার সপ্তকে দ্বিগুণ উঁচুতে অবস্থান করে। স্বাভাবিকভাবে মানুষের কণ্ঠস্বর তিন সপ্তক অবধি ব্যবহার 
হয়। তবে সমবেত যন্ত্রসংগীতে, কর্ড ব্যবহারে ও রাগ আলাপে অতিরিক্ত আরও দুইটি সপ্তকের ব্যবহার হতে 
পারে যা অতি মন্দ্র ও অতি তার নামে চিহ্িত। 


আলাপ 


রাগের চলন অনুযায়ী স্বর বিন্যাসই হচ্ছে আলাপ যা গীত আরম্তের পূর্বে রাগের আবহ সৃষ্টি করার জন্য 
পরিবেশন করা হয়। আলাপ অর্থ কথোপকথন। আর কথোপকথনের মাধ্যমেই হয় পরিচয়। তাই রাগের 


২০২১ 


২০২৯ 


সংগীতের নীতি ৩ 


সাথে ঘনিষ্টভাবে পরিচয়ের প্রক্রিয়াকেই আলাপ বলা যায়। আলাপের মাধ্যমেই রাগের রূপ প্রকাশ পায় 
এবং এতে শাস্ত্রীয় নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। রাগের বাদী-সমবাদী স্বরকে ঘিরে অনুবাদী স্বরসমূহের 
সহযোগিতায় আলাপ আবর্তিত হতে থাকে। বাদী-সমবাদীকে ঘিরে আলাপ অংশ রাগের পরিচয়ের ক্ষেত্রে 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । বিবাদী স্বর রাগ বিশেষে আলাপের সাথে সহযুক্ত হয়ে রাগের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে পারে। 
আলাপ প্রক্রিয়া স্বরের (সরগম) মাধ্যমে, বাণী বা পদ সহযোগে নোমৃ্‌-তোম্‌ (্রুপদ অঙ্গের পরিবেশনায়) 
অথবা আ-কার ইত্যাদিভাবে করা যায়। আলাপ দুই প্রকার । যথা- নিবদ্ধ আলাপ বা নোমৃতোম আলাপ ও 
অনিবদ্ধ আলাপ বা আকার আলাপ । 


নিবন্ধ বা নোমৃ-তোম্‌ আলাপ 

নোম্‌-তোম্‌ আলাপ রাগের খ্ুপদ শৈলী পরিবেশনে করা হয়। ধ্রুপদ গানের শুরুতে বেশি দীর্ঘ সময় ধরে এই 
নোম্‌-তোম্‌ আলাপ করা হয়ে থাকে। বাণী বা পদের পরিবর্তে নে, তে, তেরি, চারু নোমৃ, তোমূ্‌, তানা, দৃম, 
দেরে না, ইত্যাদি বর্ণ, অলংকার, মীড়, কণ্‌, গমক প্রভৃতিতে ভূষিত করে রাগের রূপ প্রকাশ করা হয়। ধরুপদে 
বাণী ও তাল সহযোগেও বিভিন্ন লয়ে আলাপ করা যায়। 

অনিবন্ধ বা আ-কার আলাপ 

রাগ পরিবেশনের শুরুতে কণ্ঠসংগীতে পদ বা বাণী উচ্চারণ না করে রাগে ব্যবহৃত স্বরগুলোকে আ-কার দ্বারা 
সংক্ষেপে রাগের রূপ প্রকাশ করা হয়। আবার তাল সহযোগে বাণী বা পদের এক ঘেয়েমী কাটাতে অথবা 
সরগম প্রক্রিয়ার মাঝে মাঝে আ-কার আলাপ করা হয়। 


বোলবিস্তার 

বোল অর্থ কথা বা বাণী। বোলবিস্তার অর্থ কথার আলাপ । রাগ শুরু হওয়ার পরে তালের ঠেকার সঙ্গে বিভিন্ন 
লয়ে বাণীর সাহায্য বা বাণীর অনুভূতিগুলো রাগের সুরের সাথে মিশিয়ে প্রকাশ করা যায় তাকে বোলবিস্তার বলা 
হয়। বোলবিস্তারে বন্দিশের মধ্যে যে সব শব্দ থাকে তা ব্যবহার করতে হবে । বন্দিশের বাইরের শব্দ নয় । 


স্বরবিস্তার 

তাল সহযোগে রাগের পরিবেশন করার সময় বাণী বা আ-কারের পরিবর্তে কখনও কখনও সরগম সহযোগে 
রাগের ভাব প্রকাশ করা হয়, যাকে স্বরবিস্তার বলে। স্বরবিস্তার বা সরগম করার সময় রাগের আবহ বা ঢহটি 
সরগম উচ্চারণের সাথে সাথে প্রযুক্ত হয়। 

বাদ্যযন্ত্র, যেমন-_ সরোদ, সেতার, বেহালা, বাঁশি, সানাই ইত্যাদিতে রাগ পরিবেশনার সময় তাল ছাড়া এবং 
তাল সহযোগে বিস্তার করা হয়। তাল ছাড়া বিস্তারের সময় অনিবদ্ধভাবে লয় বা ছন্দ ব্যবহার করা হয়। 


তান 

বিস্তারের গতি দ্রুত ও অবিচ্ছিন্নভাবে সমাবিষ্ট হলে এরকম অলংকারিক ক্রিয়াকে তান বলে। বিস্তার এবং 
তানের মধ্যে তুলনাগত গতির সাথে স্বর প্রয়োগের বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ বলা যায়। বিস্তারের সময় স্বরগুলোকে 
ধীর গতিতে ব্যবহার করা হয় এবং প্রতিটি স্বর স্পষ্ট ও স্থিরভাবে গেয়ে বা বাজিয়ে রাগ-রূপের বিন্যাস করা 
হয়। কিন্তু তানের সময় স্বরপ্তলোকে তালের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে দ্রুততর ও অবিচ্ছিন্রভাবে প্রকাশ করা হয়। 


৪ সংগীত 


তানের প্রধান উদ্দেশ্য গানের বৈচিত্র্য বাড়ানো এবং কণ্ঠস্বরকে মার্জিত করা । যন্ত্রসংগীতে তানের প্রক্রিয়াকে 
“তোড়া' বলা হয় । আধুনিককালে তান ক্রিয়া সরগম ও আ-কার উভয়ভাবেই করা হয় । তানের অনেক প্রকার 
আছে যাকে তানের জাতি বলা হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো- ১। শুদ্ধতান বা সপাটতান 
২। কুটতান ৩। মিশ্রতান ৪ | বোলতান ৫ ৷ অলংকারিকতান ৬। গমকতান ৭ | ছুটতান ইত্যাদি । 


স্তদ্ধতান বা সপাটতান 

তান পরিবেশন করার সময় স্বরগ্তলোকে সরল গতিতে প্রকাশ করাকে শুদ্ধতান বলা হয়। শুদ্ধতানকে সপাট 
তানও বলা হয়। যেমন-রাগ ইমন এ সপাটতান: নিরে গম ধনিসা। 

কুটতান 

তান পরিবেশনের সময় স্বরগুলোকে বক্র গতিতে প্রকাশ করাকে কূটতান বলা হয়। কুট অর্থ জটিল। কূটতান 
অসংখ্য প্রকার হতে পারে । যেমন- সারে সাগ গ গরে গগ সারে সারে সাগ রেগ সারে রেসা। এখানে সারে 
ও গ তিনটি স্বরের মধ্যে তানের জটিল ক্রিয়া দেখানো হয়েছে। 

মিশ্রতান 

শুদ্ধ ও কূটতানের মিশ্রণে মিশ্রতান উৎপন্ন হয়। যেমন-রাগ ইমন-এ মিশ্র তান:নিরে গর্ম পধ পর্ম গর্ম গপ 
রেপ মগ ধপ নিনি ধপ মগ রেসা। 


বোলতান 
বোল শব্দের অর্থ হচ্ছে কথা বা গানের ভাষা । ভাষাকে অর্থাৎ গানের বাণীকে তানের মতো করে পরিবেশন 
করলে তাকে বোলতান বলা হয়। যেমন- রাগ ভূপালীতে বোলতান: সারে গপ ধসা ধপ সাঁসা ধপ গরে সাসা 


অলংকারিকতান 


বর্ণ বা অলংকারযুক্ত তানকে অলংকারিকতান বলা হয়। যেমন-রাগ ভূপালীতে অলংকারিক তান: সারে 
গরে গপ গপ ধপ ধসা। 


উপরিউক্ত তানের লেখা দেখে জটিল মনে হলেও তা আসলে অলৎকারিক। এখানে সারেগ রেগপ গপধ পধসা 
অলংকারটির ঢং বা ছন্দ অবিচ্ছিন্নভাবে করা হয়েছে। 


গমকতান 

তান পরিবেশনের সময় স্বরগুলোকে গমকযুক্ত করা হলে তাকে গমকতান বলা হয়। 

ছুটতান 

উচ্চ স্বর থেকে দ্রুত নিম্ন স্বরের দিকে বা নিম্ন স্বর থেকে দ্রুত উচ্চ স্বরের দিকে উল্লন্ষন বা ছুটে আসাকে 
ছুটতান বলা হয়। 


২০২১ 


২০২১ 


সংগীতের নীতি ৫ 


ছিতীয় পরিচ্ছেদ 
তাল প্রকরণ 


বাজানোর সময় “ডাইনা এবং বাঁয়া দ্বারা পৃথক কিংবা যৌথভাবে কতিপয় ধ্বনি উৎপন্ন হয়। এই ধ্বনি সংখ্যা 
১০টি এবং ধ্বনিগুলোকে বর্ণ বলা হয়। এই ১০টি বর্ণের মধ্যে ৬টি “ডাইনার সাহায্যে ২টি “বাঁয়া'র সাহায্যে 
এবং ২টি উভয় যন্ত্রের সাহায্যে উৎপন্ন হয়। 


ক. “ডাইনা"র বর্ণ: ১। তানা ২। তিন্/তি, ৩। তুন/তু 
& দিন্/থুন ৫ তে/তি ৬। রে/টে 
খ. “বায়ার বর্ণ: ১/ক/কে/কা/কু । কৎ 
হ। গে/ঘে। 


গ. যৌথভাবে “ডাইনা” ও “বাঁয়া*র সাহায্যে উৎপন্ন: ১। ধা ২। ধিন। 


হিন্দুস্তানি সংগীতে তালের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । সংগীত পরিবেশনায় শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সাথে একটি 
গতিময় আবহ সৃষ্টি হয়। এই গতি বা লয়ের স্থিতি নিরুপণের জন্য তবলার পরিভাষা জানা একান্ত আবশ্যক । 
তাছাড়া তবলায় স্বতন্ত্র লহড়া] বাদনও হতে পারে। 


সংগীতে কালের পরিমাপকে তাল বোঝায় | তাল সম্পর্কে তবলার পরিভাষায় একটু পরিস্কার ধারণা দিতে 
গেলে বলা যায়- “একাধিক মাত্রা দ্বারা ছন্দোবদ্ধভাবে গঠিত কয়েকটি পদের সমষ্টিকে তাল বলে।” মাত্রা হচ্ছে 
তালের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ যা লয়কে পরিমাপ করে । ১/২/৩/৪ ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা মাত্রাকে নির্দিষ্ট করা হয়। আর 
কোনো তালে একাধিক মাত্রা ছন্দোবদ্ধভাবে দুই বা ততোধিক পদ বা বিভাগ গঠন করে। প্রতিটি তালের জন্য 
নির্দিষ্ট ঠেকা বা বোল থাকে। বোল রচিত হয় তবলার বর্ণ সহযোগে । উল্লেখ্য যে, তবলায় আরও অনেক যুক্ত 
বর্ণ আছে। 

তাল দুই প্রকার । যথা: ক. সমপদী তাল ও খ. বিসমপদী তাল। 


ক. সমপদী তাল: যে সকল তালের পদ বিভাগগুলো সমান সংখ্যক মাত্রার দ্বারা গঠিত সেই সকল তালকে 
সমপদী তাল বলে । যথা: দাদরা, কাহারবা, ব্রিতাল, একতাল ইত্যাদি। 


খ. বিসমপদী তাল: যে সকল তালের পদ বিভাগগুলো অসমান সেই সব তালকে বিসমপদী তাল বলে । যথা: 
তেওড়া, ঝাঁপতাল, ধামার তাল ইত্যাদি । 

লয় 

সংগীতে আরোপিত সময়ের অবিচ্ছেদ্য গতিকে লয় বলে। লয় প্রধানত তিন প্রকার, যথা: ১। বিলফিত 
লয় ২ মধ্যলয় ও ৩। দ্রুতলয় | এ ছাড়া মাত্রার ভগ্নাংশ দ্বারা বহু প্রকার লয় হতে পারে । যেমন- আড়, 
কুয়াড়, বিয়াড় ইত্যাদি। লয় থেকেই লয়কারীর সৃষ্টি । 

আবর্তন 

যেকোনো তালের “সম' থেকে “সম' পর্যন্ত একবার ঘ্বুরে আসাকে এক আবর্তন বলে । এইরূপ যতবার ঘুরবে 
তত আবর্তন হবে । 


ঙ৬ সংগীত 


সম 

যেকোনো তালের প্রথম মাত্রাকে সম বলা হয়। “সম তালের একটি গুরুত্ৃপূর্ণ স্থান। কারণ, “সম' থেকেই 
তালের শুরু এবং “সম'-এ এসেই তালের শেষ। স্বরলিপিতে “++ যোগ চিহ্ন বা “৮ চিহ্ন দিয়ে “সম' 
বোঝানো হয়। 

খালি বা ফাঁক (অনাঘাত) 

তালের অন্তর্গত যে বিভাগকে হাতের সাহায্যে অনাঘাত ছারা প্রকাশ করা হয় তাকে খালি বা ফাঁক বলা হয়। 
“০+ [শূন্য] চি দ্বারা ফাঁক চিহিন্ত করা হয়। 

তালি (আঘাত) 

তালের অন্তর্গত বিভাগের প্রারস্ভতিক মাত্রাতে তালি বা শব্দের দ্বারা আঘাত করে প্রকাশ করাকে তালি বলে। 
তালিকে স্বরলিপিতে ২য়, ৩য় ইত্যাদি অবস্থানবাচক সংখ্যা দ্বারা চিহিন্ত করা হয়। 

বোল বা ঠেকা 

“ডাইনা' এবং “বাঁয়া'র ন্যুনতম কতকগুলো বর্ণকে প্রয়োজনমতো নির্দিষ্ট মাত্রা, বিভাগ, তালি, খালি ঠিক রেখে 
সামঞ্জস্যপূর্ণ লয়ে বাজানোকে তালের বোল বা ঠেকা বলে। 

আবর্তন 

আবর্ত বা আবর্তন শব্দের অর্থ হলো চক্রাকারে ঘোরা । কোনো তালের প্রথম মাত্রা থেকে শেষ মাত্রা পর্যন্ত বাজাবার 
পর আবার প্রথম মাত্রায় ফিরে এসে নতুন করে পুরো তালটি বাজাতে হয়। এইভাবে প্রতিবারই একই নিয়মে 
চক্রাকারে ঘুরতে হয় । একেই বলা হয় আবর্ত বা আর্বতন। 

দাদরা তালের কথাই ধরা যাক। এটি ৬ মাত্রার তাল। ১ম থেকে ৬ষ্ঠ মাত্রার পর আবার ঘুরে আসতে হয় 
প্রথম মাত্রায় এবং সম্পূর্ণ তালটিকে এই ৬ষ্ঠ মাত্রার মধ্যেই ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে হয়। এইরকম যতবার 
ঘোরা হবে, তাকে তত আবর্তন বলা হবে। প্রতিবার ঘোরার শেষে ১ম মাত্রায় এসে পড়লেই কিন্তু আবর্তন 
সম্পূর্ণ হয়। 

কায়দা 

কোনো তালের চেহারা এবং বৈশিষ্ট্যকে পুরোপুরি বজায় রেখে এবং তার মাত্রা ও বিভাগের কোনো পরিবর্তন 
না করে, এক বা একাধিক আবর্তনে কিছু বাছাই করা বর্ণসমষ্টি নিয়ে রচিত এক বিশেষ ধরনের বোলকে কায়দা 
বলে। এই ধরনের বোলগুলির একটি খুব বড়ো রকমের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এই নির্দিষ্ট বর্ণসমষ্টিকে 
উল্টে-পাল্টে নানারকমভাবে বাজানো যায় ৷ এই সময় নতুন কোনো বাণী কিন্তু এই সমষ্টির মধ্যে যুক্ত করা যায় 
না। উদাহরণ হিসেবে ত্রিতালের একটি কায়দা দেওয়া হলো- 

ধাধা তে টে।ধা ধা তু না।তা তা তে টে।ধা ধা তু না। 
শী ২ ০ ঙ 

পাল্টা 

কায়দার নির্দিষ্ট বর্ণ সমষ্টিকে এইভাবে উল্টে-পাল্টে এবং ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যে নতুন বোল রচিত হয়, তাকেই 
বলা হয় পাল্টা । কায়দা সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় বলা হয়েছে যে এর বৈশিষ্ট্য হলো একে নানারকমভাবে 
উল্টে-পাল্টে বাজানো যায়। উল্টে-পাল্টে বাজানোর সময়েও কিন্তু তালের রূপ ঠিকমতো রাখতে হবে এবং 
সংশ্লিষ্ট কায়দার মূল রচনায় ব্যবহৃত বর্ণের বাইরের কোনো বর্ণ বাজানো হবে না। যেমন- কায়দার উদাহরণে 


২০২১ 


২০২১ 


সংগীতের নীতি 


দেওয়া বোলটিকে এইভাবে বাজানো যেতে পারে পাল্টা হিসেবে- 


ধা ধা তে টে। তে টে ধা ধা।ধা ধা তে টে।ধা ধা তু না 
শঁ ২ ০ ৩ 

তা তাতে টে।তে টেতা তা।ধা ধা তে টে।ধা ধা তু না 
4 ২ ০ ত 

রেলো 


সংশ্লিষ্ট তালের তালি, খালি, বিভাগ ও তালরূপকে পুরোপুরি বজায় রেখে ধিরধির, ধিরধির, কিটতক-জাতীয় 
বর্ণসমষ্টির প্রাধান্যে রচিত এক বিশেষ ধরনের বোলের নাম রেলা। আকৃতির দিক থেকে এই বোল অনেকটা 
কায়দার মতো । তবে কায়দার সঙ্গে রেলার প্রধান পার্থক্য এই যে, কায়দা সাধারণত বাজানো হয় আটগুণ 
লয়ে। উদাহরণ হিসেবে এখানে ত্রিতালের একটি রেলার মূল রচনা দেওয়া হলো- 


ধাঃতেরে কেটেতাক ধেরেধেরে কেটেতাক | ধা৪তেরে কেটেতাক তু৪না৪ কেটেতাক। 


4 ২ 

তাওতেরে কেটেতাক ধেরেধেরে কেটেতাক | ধা৪তেরে কেটেতাক তু৪না৪ কেটেতাক। 
০ ৩ 

ট্‌কড়া 


কয়েকটি ছন্দোবদ্ধ বর্ণসমষ্টি নিয়ে হয় টুকড়া। কণ্ঠসংগীতের তান এবং ততবাদ্যের জোড়ার মতোই তবলার 
হলো টুকড়া। এই টুকড়া এক থেকে তিন আবর্তন পর্যন্ত হতে পারে। টুকড়ার মধ্যে বর্ণ, লয় বা অন্যকিছুর 
বিধিনিষেধ বড়ো একটা থাকে না। যেকোনো বর্ণসমষ্টি, যেকোনো লয়কারীতে বাজানো যেতে পারে । এগুলি 
তিহাইযুক্তও হতে পারে অথবা তিহাই ছাড়াও হতে পারে । টুকড়ার কিন্তু কোনো বিস্তার হয় না। যেমন- 


ধা ধা তেরে কেটে | ধা তেরে কেটে ধা | তী ধা ক্রা ৪ন | 
+ঁ ২ রঃ 
ধা ক তা ৪$ | ধা তেরে কেটে ধা | তু না ক তা] 
৩ + ২ 
ধা ৪$ক 9৭ তা | ধা ক ও তা | ধা 
০ ৩ +ঁ 


গৎ 


সাধারণভাবে তিহাইহীন এক বা দুই আবৃত্তির একটি বিশেষ ধরনের বোলকে গৎ বলা হয়। এর বিস্তার হয় 
না, কিন্তু ঠায় বা বরাবর লয়ে বাজাবার পর একই সঙ্গে পরপর দ্বিগুণ ও চৌগুণ লয়ে বাজানো হয়। 


যে সমস্ত গৎ এ আগাগোড়া একটি লয়-ই থাকে, তাকে শুদ্ধ লয়কারীর গৎ এবং একাধিক লয়বিশিষ্ট গণকে 
মিশ্র বা মিশ্রিত লয়কারীর গৎ বলা হয়। 


৮ সংগীত 


উদাহরণ স্বরূপ ব্রিতালের একটি গৎ এর নমুনা নিচে দেয়া হলো: 


ধেৎখ তাগে তিন নাগে | তেরেকেটে তুনা কেড়ে নগ। 
+ ২ 
তেটে কতা কতা ধাগে | তেটে ঘেড়ে ৪ন ধিন। 
০ তু 
ধাগে 5তা কেটে ধাগে । ধিনা ঘেড়ে নগ ধিন | 


তাকে তেকা তেরেকেটে ধাধা | ধেরেধেরে কেটেতাক তাকতেরে কেটেতাক | 


মুখড়া ও মোহড়া 

উপর্মক্ত শব্দ দু'টি সম্বন্ধে অনেক মতভেদ । কোনো কোনো প্তিত বলেন, জোরালো ছোটো বোলকে মুখড়া এবং 
মোলায়েম ছোটো বোলকে মোহড়া বলা হয় । আর একদল বলেন, সমে এসে মিলবার জন্য যে বোল বাজানো 
হয়, তাকেই বলা হয় মুখড়া বা মোহড়া । এদের মতে মুখড়া এবং মোহড়া একই জিনিস, কারণ “মুখ' শব্দ 
থেকে এসেছে মুখড়া এবং “মুহ' শব্দ থেকে এসেছে মুহড়া বা মোহড়া ৷ 


ভিন্নমতে, গান বা বাজনা আরম্ভ করার সঙ্গে-সঙ্গে সমে এসে মিলবার জন্য যে ছোটো ধরনের বোল বাজানো 
হয়, তাই হলো মুখড়া আর গান-বাজনার মাঝখানে যে বোল বাজানো হয়, তাকে বলে মোহড়া। এদের মতে 
মুখড়াকে ছোটো উঠান বলা যেতে পারে। কেউ-কেউ আবার মুখড়া কথাটিকে প্রধানত গানের এবং মোহড়া 
এবং তবলিয়ারা ব্যবহার করেন মোহড়া শব্দটি । 


উপরিউক্ত মতগুলি পর্যালোচনা করলে কিন্তু মনে হয় যে, এই শব্দ দু'টির মধ্যে খুববেশি পার্থক্য না থাকলেও, 
এদের পুরোপুরি এক বলা যায় না। বিতর্ক এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি না করে আমরা তাই প্রচলিত বোল অনুসারে 
এদের দু'টি ভাগেই আলাদা করে দেখাবো । এখানে একটি চার মাত্রার মুখড়া দেওয়া হলো : 

ক্রানতেরে কেটেতাক্‌ তাওতেরে কেটেতাকৃ | ধা 

৩ ঁ 

সাধারণত এইরকম চার মাত্রা, ছয় মাত্রার ছোটো বোলকেই মুখড়া বলা যেতে পারে, যা বাজিয়ে মুখে বা সম্-এ 
আসা হয়। মুখড়ার চেয়ে তুলনামূলকভাবে বড়ো এই জাতীয় বোলকে আমরা মোহড়া বলতে পারি। যেমন- 
তাক তুনা কেটেতাক তুনা । কেটেতাক তেরেকেটে তাকতা৪ তেরেকেটে । 

শী ২ 

ধা তেরেকেটে তাকতা১ তেরেকেটে | ধা তেরেকেটে তাকতা৪ তেরেকেটে ৷ ধা 
০ ৩ + 


২০২১ 


সংগীতের নীতি ৯ 


চত্রম্দার 
কোনো একটি তিহাইযুক্ত টুকড়াকে একই সঙ্গে পরপর তিনবার বাজিয়ে যদি সম্‌-এ এসে মিলে, তাহলে 
তাকে বলা হয় চক্রদার টুকড়া । চক্রাকারে ঘোরা হয় বলেই এর এইরকম নাম; অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে 
টুকড়া এবং তিহাই- এই দু"টির মিশ্রণে তৈরি হয় একটি চক্রদার, কারণ চক্রুদারে সম্পূর্ণ টুকড়াটিকেই তিহাই- 
এর মতো তিনবার বাজাতে হয় । যেমন: 

ধা৪ন ধিকিট ধাতিরকিট ধিকিট | কত্তি টতিট কতাগ দিঘিন | 

4 হ 

তাগিন তাঙন তা৪৪ 9ক্রি | ধাঃন ধা$ন ধাওক্রি ধান | 

০ ৩ 

ধা৪ন ধাওক্রি ধা৪ন ধাঃন । 


955 ধা৪ন ধিকিট । 


স্ন 


ধাতিরকিট ধিকিট কৎ্তি টতিট | কতাগ দিঘিন তাগিন তান । 


তা৪3 ৪$ক্রি ধান ধা৪ছন | ধাওক্রি ধান ধাওন ধাওক্রি | 


ধান ধাঃন ধাওক্রি ধা৪ছন | ধাওন ধাগক্রি ধাওন ধান ধা 


আদালতে যে কর্মচারি মামলার কাগজপত্র পেশ করেন, তাকে বলা হয় পেশকার এবং তার পেশ করা কাগজপত্র 
থেকে যেমন কোনো মামলার জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানা যায়, সেইরকম তবলায় যে বোল বাজানোর সঙ্গে-সঙ্গেই 
তবলিয়া কী তাল বাজাবেন, লয় ও লয়কারীতে তার দক্ষতা কতখানি, হাত কী রকম ইত্যাদি প্রয়োজনীয় 
বিষয়গুলির একটা মোটামুটি আভাস পাওয়া যায়, তাকে বলা হয় পেশকার। পার্থক্য এই যে, আদালতে 
পেশকার একজন ব্যক্তি, আর সংগীতে একটি বিশেষ ধরনের বোল । অন্যভাবেও বলা যায়, যেকোনো রাগ 
গাইবার আগে গায়ক যেমন আলাপের সাহায্যে সেই রাগের গতি-প্রকৃতি এবং বৈশিষ্টগুলির একটা মোটামুটি 
আভাস দেন, পেশকারও সেইরকম । 


স্বভাবতই পেশকার বাজানো হয় লহরা শুরু করার সময়ে ৷ কোনো ঘরানার বাদক শুরুতে উঠান বাজান, কোনো 
ঘরানার বাদক বাজান পেশকার। পরিবেশনের নিয়ম কিছুটা শিথিল হওয়ায় আজকাল অবশ্য উঠান বাজিয়ে 
ঠেকা ধরার পরে একই শিল্পী পেশকারও বাজান । পেশকার বাজানো হয় সাধারণত ঠায় বা বরাবর লয়কে ভিত্তি 
করে। তবে মূল বোলটি প্রথমে বাজিয়ে তারপর তার বিস্তার যখন করা হয়, তখন কিন্তু বিভিন্ন লয়কারীর 
পরিচয়ই পাওয়া যায়। একটু দোলানো ছন্দের এই বিশেষ ধরনের বোলে “থীক্‌ ধিন্তা বা ধীক্র ধিন্তা*জাতীয় 
বোল খুববেশি ব্যবহার করা হয়। যেমন_ 


ফর্মী-০১, সংগীত, নবম-দশম শ্রেণি 


১০ সংগীত 


ধী5ওক্র ধিন্5ডধা৪ 9৪ধাও ধিন্ডধা৪ | ধা৪তিও ধা9তি৪ ধাওধাও ধিন্ডধাও 
পর তিন্5ঃতাও ৪85তাও তিন্5তাও । ট্রি ধা৪তিও ধাওধাও ধিন্ওধাও 
এটি ব্রিতালের একটি পেশকারের প্রারস্তিক বোল। এই ভিভ্‌-এর ওপরেই গড়ে তোলা হয় বিস্তারের ইমারত 
এবং এই বোলের আসল কারিগরি সেখানেই। 


তাললিপি পরিচিতি 
তাল: রূপক 
মাত্রা ৭ 
বিভাগ ত 
ছন্দ ৩/২/২ মাত্রার ছন্দ 
সম বা তালি চতুর্থ মাত্রা এবং ষষ্ঠ মাত্রায় তালি 
খালি বাফাক প্রথম মাত্রায় 
পদ বিসমপদী 
বাদন তবলা 
রূপক তালের তাললিপি 
মাত্রা ১ ২ ৩ ৪৫ ৬ ৭ ১ 
বোল তিন তিননা |ধিন না | ধিন না | তিন 
চিত ০ স্‌ তি ০ 
তাল: একতাল 
মাত্রা ১২ 
বিভাগ ঙ৬ 
ছন্দ ৩/৩/৩/৩ মাত্রার ছন্দ 
সম বা তালি প্রথম মাত্রায় সম, চতুর্থ মাত্রা এবং দশম মাত্রায় তালি 
খালি বাফাক সপ্তম মাত্রায় 
পদ সমপদী 
বাদন তবলা 
একতালের তাললিপি 


মাত্রা ১২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১১২ ১ 
বোল ধিনধিন ধা।ধা খুন না | কৎ তা ধাগে। তেটে ধিন ধা ।ধিন 
চিহ্তা ৯ হ 9 ৩ ৯ 


২০২১ 


২০২৯ 


সংগীতের নীতি 


মাত্রা ১ ২ ৩ ৪ € ৬ 


১১ 


তাল: চৌতাল 


১২ 
ড় 

২/২/২/২/২/২ মাত্রার ছন্দ 

প্রথম মাত্রায় সম, পঞ্চম, নবম এবং একাদশ মাত্রায় 
তালি তৃতীয় এবং সপ্তম মাত্রায় খালি 

সমপদী 


পাখওয়াজ 


চৌতালের তাললিপি 


৭ ৮৯ ১০ ১১১২ ১ 


বোল ধা ধা । দেন তা। কৎ তাগে। দেন তা। তেটে কতা । গদিঘেনে। ধা 


চিতা ৯ ২ ৩ ৮ 
তাল: সুরফাক্তা বা সুরফাক তাল 
মাত্রা ১০ 
বিভাগ ৫ 
ছন্দ ২/২/২/২/২ মাত্রার ছন্দ 
সম বা তালি প্রথম মাত্রায় সম, পঞ্চম মাত্রা এবং সপ্তম মাত্রায় তালি 
খালি বা ফাক তৃতীয় এবং নবম মাত্রায় 
পদ সমপদী 
বাদন পাখওয়াজ 
সুরফাক্তা বা সুরফাক তালের তাললিপি 
মাত্রা ৪ ৯ ১০ ১ 


১২ সংগীত 


রচনামূলক প্রশ্ন 

১। রাগ কাকে বলে? রাগের লক্ষণপ্ডলি লেখ। 

২। বর্ণ কাকে বলে? বর্ণ কত প্রকার ও কী কী? 

৩। রাগ ও ঠাটের তুলনামূলক আলোচনা কর। 

৪ । আলাপ কী? আলাপ কত প্রকার? আলোচনা কর। 

৫। তান কাকে বলে? তানের প্রকারভেদ আলোচনা কর। 
৬। তাল কাকে বলে? তাল কত প্রকার ও কী কী? 


সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন 


১। লয় কাকে বলে? 

২। আবর্তন কী? 

৩। সম কী? 

৪ । তালি ও খালি বা ফীক কাকে বলে? 

€। পাল্টা কী? 

৬। রূপক তালের পরিচিতি ও তাললিপি লেখ। 
৭। একতালের তাললিপি লেখ । 

৮। চৌতালের পরিচিতি লেখ । 

৯। সমপদী ও বিসমপদী তাল কাকে বলেঃ? 


২০২১ 


২০২১ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
সংগীতের ইতিহাস 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
সংগীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


শান্্রীয়সংগীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 

সংগীত শুধু শিল্পকলাই নয়, বিজ্ঞানও বটে । এই বিজ্ঞানভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠতে বহুযুগ অতিবাহিত হয়েছে। এ 
কথা ঠিক যে, মানুষের কণ্ঠে সর্বপ্রথম নির্গত হয়েছিল ধ্বনি এবং সুর, তারপর এসেছে কথা বলার ভাষা । 
আদিকাল থেকে মানুষের কণ্ঠে স্বরের সৃষ্টি থেকে সংগীতের যাত্রা । প্রকৃতপক্ষে, মানুষ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই কণ্ঠ 
সংগীতের জন্ম । কারণ মানুষ ভাষা সৃষ্টির হবার আগেই সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, রাগ-অনুরাগ প্রকাশ করার 
জন্য স্বর ব্যবহার করত। উপমহাদেশে প্রাচীন সভ্যতা যেমন বিভিন্ন ধারায় উৎকর্ষ লাভ করেছে, শান্ত্রীয়সংগীতের 
ক্রমবিকাশ ঠিক তেমনিভাবে হয়েছে। শান্ত্ীয়সংগীতের ক্রমবিবর্তনের ধারাকে মোটামুটিভাবে পীচ পর্যায়ে চিহিন্ত 
করা হয়েছে। বিশিষ্ট সংগীত গবেষক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের মত অনুযায়ী: 

১। আদিম ও প্রাক-বৈদিক বা সিন্ধু সভ্যতার যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০-খস্টপূর্ব ২০০০)। 

২। বৈদিক যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ২০০০-খ্রিস্টপূর্ব ১০০০), 

৩। বৈদিকোত্তর বা পৌরাণিক যুগ (ধরিস্টপূর্ব ১০০০-১২০৬ খ্রিস্টাব্দ), 

৪। মধ্যযুগ (১২০৭ হিস্টাব্দ থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ) এবং 

৫ । বর্তমান বা আধুনিক যুগ (১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে চলমান ) 

প্রথম তিন পর্যায়কে “প্রাচীন যুগ" হিসেবে আখ্যায়িত করে সংগীতের ইতিহাস রচিত হয়েছে। নিম্ত্ে প্রাচীন যুগ 
সম্পর্কে আলোচনা করা হলো । 


প্রাচীন যুগ 


কে) প্রাক-বৈদিক বা সিন্ধু সভ্যতার যুগ: আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০-১৫০০ পর্যন্ত প্রাক-বৈদিক বা সিন্ধু 
সভ্যতার যুগ বলা হয়। এই প্রাক-বৈদিক যুগে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার ধ্বংসস্তূপ থেকে যে সব সংগীতের 
উপাদান পাওয়া গেছে তা থেকে অনুমান করা যায় তৎকালীন সমাজে চারুকলা ও সংগীত অনুশীলনের চেতনা 
যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। তত্কালীন সমাজে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের চর্চা পরিশীলিত ও উন্নত মানের ছিল এবং অনুমান 
করা যায় যে, তখন একাধিক স্বর বিশিষ্ট সংগীতের প্রচলন ছিল। কয়েকটি ছিদ্রযুক্ত বাশি এই সভ্যতার 
স্মৃতি-চিহ্ুই প্রমাণ করে যে তখন সংগীতের স্বরের বিকাশ ঘটেছিল । প্রাপ্ত নিদর্শনের দু-তিন বা তিন-চারটি 
তারযুক্ত কয়েকটি বীণা, মৃদঙ্গাদি, চামড়ার বাদ্যযন্ত্র, করতাল, একটি ব্রোঞ্জের নৃত্যশীলা নারী ও নৃত্যরত নর্তকের 
ভগ্মূর্তি উল্লেখযোগ্য । 


১৪ সংগীত 


(খ) বৈদিক যুগ: আর্যদের আগমনের ফলে মহেঞ্জোদারোর ধ্বংস্তূপের ওপর গড়ে ওঠে বৈদিক সভ্যতা । বেদের 
স্তোত্রগুলো গানের মতো সুর করে যজ্ঞানুষ্ঠানে গাওয়া হতো । খর. পূ ৬০০ থেকে ৫০০ শতকের মধ্যে উৎপত্তি 
হয়েছিল গান্ধর্বসংগীত | ইতিহাসবিদদের মতে, এদেশের ললিতকলার উত্বকর্ষতা মৌর্যযুগ থেকে (খি. পূর্ব. ৩২৪) 
শুরু করে গুপ্ত রাজতুকালের (৪র্থ শতক) শেষ পর্যস্ত অব্যাহত ছিল। 


বৈদিক যুগের গান বলতে আমরা বুঝি সামগান। প্রধানত যজ্ঞানুষ্ঠানে সামগান গাওয়া হতো । বৈদিক প্রাতিশাখ্য 
তথা নারদীয় শিক্ষা, পাণিনি, মার্ডরকী প্রভৃতি শিক্ষাগুলো থেকেই সে সময়ের সংগীত সম্বন্ধে পপ্তিতেরা যা লিখে 
গেছেন, তা থেকে জানা যায় যে, এই যুগে মাত্র তিনটি স্বর দিয়ে সামগান গাওয়া হতো । 


সামিক যুগে ব্যবহৃত তিনটি স্বরকে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত নামে অভিহিত করা হতো । উদাত্ত ছিল সর্বোচ্চ স্বর, 
অনুদাত্ত নিচু স্বর এবং স্বরিত উদাত্ত-অনুদাত্তের মধ্যবর্তী স্বর। সংগীতজ্ঞগণ বলেন যে, এই উদাত্ত, অনুদাত্ত ও 
স্বরিতের মধ্যেই সাতটি স্বরের সমন্বয় পাওয়া যায়। যেমন- উদাত্ত স্বরের অন্তর্গত ছিল গান্ধার ও নিষাদ; অনুদাত্ত 
স্বরের অন্তর্গত খষভ ও ধৈবত এবং স্বরিত স্বরের অন্তর্গত ছিল ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম। এই তিনটি আদি স্বর 
থেকেই পরবর্তীকালের সাত স্বরের উদ্ভব হয়েছে। 


€গ) বৈদিকোত্তর যুগ: বৈদিক যুগকে অনেকে বলেন অতি প্রাচীন যুগ । সংগীতের চর্চা যে এই যুগেও অব্যাহত 
ছিল তা বোঝা যায় এই যুগের গ্রন্থে সংগীতের উল্লেখ দেখে । এদের মধ্যে ভরতের 'নাট্যশান্ত্র' নারদের “সংগীত 
মকরন্দ' ও “নারদীয় শিক্ষা”, মতঙ্গের “বৃহদ্দেশী* ইত্যাদি গ্রন্থে এই যুগের সংগীতের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। 
তাছাড়া, এই সময়ে দক্ষিণ ভারতের তামিল গ্রন্থ “পারিপাডল'-এ সংগীত সম্বন্ধীয় বিস্তারিত আলোচনা দৃষ্ট হয় । 
খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ শতাব্দীর বৌদ্ধ নাটক “সিলাপহিগারম" গ্রন্থে গীত এবং বিভিন্ন বাদ্যের উল্লেখ আছে। 


ভারতের সময়কাল নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ বিদ্যমান। অনেকের মতে, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে “নাট্যশান্তর' লেখা 
হয়। ভারতের নাট্যশান্ত্রে “রাগ" নামটির কোনোও উল্লেখ পাওয়া যায় না । তিনি ঘড়জ এবং মধ্যম গ্রামের উল্লেখ 
করেছেন। তাছাড়া শ্রুতি, স্বর, মুচ্রনা, নৃত্য, নাট্য ইত্যাদির বিস্তৃত বর্ণনা নাট্যশান্ত্রে পাওয়া যায়। বিকৃত 
স্বরগুলোর মধ্যে ভরত মাত্র দুটো স্বরের উল্লেখ করেছেন-_ “অন্তর গান্ধার' ও “কাকলী নিষাদ' । সংগীত সম্বন্ধীয় 
আলোচনার প্রথম প্রামাণিক গ্রন্থের মর্যাদা দেওয়া হয় ভরতের “নাট্যশাস্ত্ গ্রন্থকে । 


“বৃহদ্দেশী' গ্রন্থেই সর্বপ্রথম “রাগ' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। মতঙ্গও গান্ধার গ্রামের উল্লেখ করেছেন এবং গ্রাম 
মুচ্ছনার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনিও সাতটি জাতির উল্লেখ করেছেন; টকী, সাবীরা, মালবপঞ্চম, ষাড়ব, 
বষ্টরাগ, হিন্দোলক এবং টন্কৌশিক। 


২০২১ 


২০২১ 


সংগীতের ইতিহাস ১৫ 


এর পরেই সপ্তম শতাব্দীর কাছাকাছি যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটি পাওয়া যায় তা হচ্ছে নারদের “নারদীয় শিক্ষা । এই 
গ্রন্থে শ্রুতি, স্বর ইত্যাদির উল্লেখ আছে এবং তিনি সাতটি গ্রাম রাগের বর্ণনা করেছেন। 


নারদের দ্বিতীয় গ্রন্থ “সংগীত মকরন্দ'-এ প্রথম রাগ-রাগিণীর বর্ণনা পাওয়া যায়। 


এ যুগের অন্যান্য গ্রন্থাদির মধ্যে পুণ্তরীক বিটঠূলের ৪টি গ্রন্থ “রাগমালা*, “রাগমঞ্জরী', “নর্তন নির্ণয় ও “স্দ্রাগ 
চন্দ্রোদয়”; দামোদরের “সংগীতদর্পণ*, সোমনাথের “রাগবিরোধ, অহোবলের “সংগীত পারিজাত”, ব্যাঙ্কটমুখীর 
“চতুর্দ্তী প্রকাশিকা', হৃদয়নারায়ণ দেবের “হৃদয় প্রকাশ' ও “হৃদয় কৌতক'; পন্ডিত ভাবভন্ট্রের “অনুপবিলাস', 
“অনুপক্কুশ' এবং “অনুপসংগীত রত্রাকর” শ্রীনিবাসের “রাগতন্তুবিবোধ* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । 


মধ্যযুগ 

মধ্যযুগে সংগীতের অভাবিত প্রসার এবং উন্নতি হয়েছিল। একদিকে যেমন ছিলেন দিকপাল সংগীতজ্ঞরা, 
অপরদিকে সংগীতের সকল বিভাগ অর্থাৎ নৃত্য, গীত এবং বাদ্য নতুন নতুন সৃষ্টি সম্ভারে পরিপূর্ণ হয়েছিল। 
এ-যুগে মুসলমানদের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি । 


১১শ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮শ খিস্টাব্দ পর্যন্ত সংগীতের ইতিহাস মধ্যযুগ বা মুসলমান যুগ বিবেচনা করা হলেও এর 
অনেক আগেই উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমন ঘটে । ৭১১ খ্রিস্টাব্দে মুহম্মদ বিন কাশেমের সিন্ধু বিজয় ও 
একাদশ শতকে মুহম্মদ ঘোরীর আগমনের মধ্য দিয়ে সংগীতের ওপর মুসলমান সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করে। 
বিজয়ী মুসলমানদের সঙ্গে করে নিয়ে আসা অনেক প্রকার আরব্য-পারসিক ও তুর্কি বাদ্যযন্ত্র ছিল এবং যেগুলোর 
সাথে উপমহাদেশীয় সংগীতের সাদৃশ্য ছিল । মুসলমানদের প্রভাবে ভারতীয় সংগীত এক নতুন রূপ লাভ করে। 
সংগীতের অনুরূপ নানা পরিবর্তন লক্ষণীয় । এই সময়ে ভারতীয় শাস্ত্রীয়সংগীতের ক্ষেত্রে শৈলীগত পরম্পরার 
বিকাশে ঘরানার উন্মেষ ঘটতে শুরু করে। 


সংগীতের উন্নয়নে সাধনা এবং পৃষ্ঠপোষকতার অসাধারণ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল এই মধ্যযুগে । এই 
সময়ে সংগীতজ্জদের মধ্যে গ্রন্থ রচয়িতা হিসেবে রয়েছেন পঞ্তিত শার্জদেব, পার্শদেব, কবিলোচন, পুণুরীক বিট্ঠল, 
প্রমুখ সংগীতশান্ত্রী। অন্যদিকে সংগীত পরিবেশনায় সিদ্ধ সাধকগণের মধ্যে রয়েছেন- আমীর খসরু, 
বৈজুবাওরা, নায়ক গোপাল, রাজা মানসিংহ তোমর, সুলতান হুসেন শাহ্‌ শী, স্বামী হরিদাস, তানসেন, জগন্নাথ 
কবি রায়, বিলাস খা, নিয়ামত খা (সদারঙ্গ), অদারঙ্গ, মনরঙ্গ, গোলাম রসুল, গোলাম নবী (শোরী মিঞা), 
কাশিম আলী খাঁ, বাহাদুর সেন প্রমুখ । 


১৬ সংগীত 


শাস্ত্রীয়সংগীতের উন্নয়ন ও বিকাশে রাজ-পৃষ্ঠপোষকতার গুরুত্ব অনস্থীকার্য। দিল্লীর সুলতান থেকে শুরু করে 
রাজা-মহারাজা, সামন্ত শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় রাজ-দরবার থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরে সংগীত প্রসার লাভ 
করেছিল। 


৫ 


শার্গদেব 

মধ্যযুগে সংগীতের ইতিহাসে যে কয়জন সংগীতশান্ত্রবিদ তীদের কীর্তির জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন তাদের মধ্যে 
পণ্ডিত শার্দদেব (এয়োদশ শতক) অন্যতম । প্রাটানকালের সংগীত গ্রন্থ “ভরতের নাট্যশান্ত্রঁ যেমন গুরুত্ৃপূর্ণ 
তেমনি মধ্যযুগে শার্গদেব রচিত “সংগীত-রত্বাকর' এতিহাসিকভাবে স্বীকৃত ও অবিস্মরণীয় গ্রন্থ । দেবগিরি রাজ্যের 
রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় (১২১০-১২৪৮ খি.) গ্রন্থটি রচিত । এই গ্রন্থ পাচটি অধ্যায়ে বিভক্ত_ স্বর, রাগ, তাল, বাদ্য 
ও নৃত্য । এই গ্রন্থে গন্ধর্ব ও প্রাচীন ধারার সংগীতকে ব্যাখ্যা করে নতুন ধারার সংগীত পদ্ধতির পূর্ণ তাক্তিক রূপ 
প্রদান করেছেন শার্গদেব। গ্রন্থটিতে সংগীতের নানা বিষয়ের তথ্যপূর্ণ আলোচনা পাওয়া যায় যেমন- নাদের 
উৎপত্তি, স্বরূপ, শ্রুতি, মৃচ্না, জাতি, ততু, শুধির, আনদ্ধ, ঘন ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের বর্ণনা, নৃত্যকলা ইত্যাদি । 


আলাউদ্দিন খিলজির শাসনামল (রোজতৃকাল: ১২৯৬-১৩১৬) 


আলাউদ্দিন খিলজি একজন বিচক্ষণ, বিদ্যোৎসাহী ও শিল্পানুরাগী সুলতান ছিলেন। তার শাসনামলে শাস্ত্রীয় ধারায় 
আমূল পরিবর্তন আসে । তিনি ১২৯৬ থেকে ১৩১৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন । ভারতবর্ষের দক্ষিণ অঞ্চল সে 
সময়ে প্রখ্যাত সংগীত শিল্পীদের আবাসভূমি বলে পরিচিত ছিল । নায়ক গোপালসহ বহু সংগীতবিদ, জ্ঞানী-গুণী 
ও পদ্ডিতবর্গ এই বিজয়ের ফলে রাজদরবারে সমাদৃত হন। তার রাজদরবারে প্রতিভাবান সংগীতগুণি- আমীর 
খসরু, বৈজুবাওরা, নায়ক গোপাল প্রমুখের উপস্থিতির কারণে হিন্দু-মুসলিম সংগীত ধারার সমন্বয় সাধন হয়। 


আমীর খসরু ভারতীয় শাস্ত্রীয়সংগীতের একজন যুগন্রষ্টা প্রতিভা । তিনি এই উপমহাদেশের প্রচলিত সংগীত 
ধারার সাথে আরবি, ফার্সি ও তুর্কি সংগীত ধারার সংমিশ্রণে এক অভিনব ও প্রশংসিত বিপ্লব আনেন । 


নায়ক গোপাল (১২০৫-১৩১৫) 


সংগীতের ইতিহাসে গোপাল নায়ক ও নায়ক গোপাল অভিন্ন ব্যক্তি কি-না এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। “মআদনুল 
মৌসিকী" গ্রন্থের রচয়িতা হাকিম মোহাম্মদ করম ইমাম গোপাল নায়ক ও নায়ক গোপালকে ভিন্ন দুজন ব্যক্তি 
হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অনেকের অনুমান গোপাল নায়ক ত্রয়োদশ শতাব্দীর সংগীতজ্ঞ ছিলেন । নায়ক তার 
বংশগত উপাধি । “নায়ক' উপাধি উড়িষ্যা এবং দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত । তাই অনুমিত হয় গোপাল দাক্ষিণাত্যের 
দেবগিরি অঞ্চলের রাজা রামদেব যাদবের সভাগীয়ক ছিলেন। আলাউদ্দিন খিলজির সেনাপতি মন্ল্লিক কাপুর 
গোপাল নায়কের গায়নশৈলীতে মুগ্ধ হয়ে তাকে দিল্লীতে নিয়ে আসেন । তখন আলাউদ্দিন খিলজি দিল্লীর সুলতান । 
আলাউদ্দিন খিলজি রামদেবকে যুদ্ধে পরাজিত করেন । নায়ক গোপাল আমীর খসরুর সমসাময়িক ছিলেন। 


২০২১ 


সংগীতের ইতিহাস ১৭ 


আবার কোনো কোনো সংগীতজ্ঞের মতে, গোপাল নায়ক চতুর্দশ শতাব্দীর সংগীতগুণি এবং তীর কর্মস্থল ছিল 
বিজয় নগর রাজসভা । তবে সংগীতে গোপাল নায়কের অসাধারণ পাপ্ডিত্য ছিল । তিনি বহু রাগের স্রষ্টা, যেমন- 
পটমন্তরী, যোগিয়া, পিলু, বড়হংস, সারং ইত্যাদি। “রাগকদন্ব' গ্রন্থ ও নতুন গীত রচনার পাশাপাশি নতুন 
গায়কীর প্রবর্তন করেছিলেন নায়ক গোপাল । 


বৈজু বাওরা 

বৈজু নামে একাধিক সংগীতজ্ঞের নাম প্রচলন আছে এবং প্রচলিত সকল বক্তব্যই কিত্বদস্তিতে আচ্ছন্ন ৷ তবে বৈজু 
বাওরা বা নায়ক বৈজু নামে খ্যাত ব্যক্তিই পরবর্তীকালে স্থায়ী খ্যাতি লাভ করে। তিনি ত্রয়োদশ শতকে সম্বাট 
আলাউদ্দিন খিলজির সময়ে জীবিত ছিলেন । আলাউদ্দিন খিলজি তাকে তীর দরবারে আমন্ত্রণও করেছিলেন । তবে 
বৈজু স্থায়ীভাবে দরবারে অবস্থান না করলেও মাঝে মাঝে দরবারে যেতেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। কোথাও 
নায়ক বৈজু ও বৈজু বাওরা বলতে দু'জন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে। একজন হচ্ছেন আলাউদ্দিন খিলজির 
সময়কার নায়ক বৈজু অপরজন রাজা মানসিংহ তোমরের সময়কার বৈজু বাওরা। নায়ক বৈজুকে বিখ্যাত 
সংশীতজ্ঞ এবং বৈজু বাওরাকে ধ্ুপদের শ্রষ্টা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে৷ তবে নায়ক বৈজু এবং বৈজু বাওরাকে 
আজকাল একই ব্যক্তি বলে মনে করা হয়। বৈজু সুকবি ছিলেন । তিনি বহু ধ্রপদ রচনা করেছিলেন যার অতি 
সামান্যই কালে কালে রক্ষা পেয়েছে। উদাসীন বা সন্ন্যাসী প্রকৃতির ছিলেন বলে তাকে “বৈজু বাওরা* বলা হতো । 


সুলতান হুসেন শাহ্‌ শকী (১৪৫৮-১৪৯৯) 

আরব্য-পারসিক ও তুর্কি সংগীত রীতির সংস্পর্শে এসে ভারতীয় উপমহাদেশের সংগীত ধারায় যে নবজাগরণের 
সূচনা হয়েছিল তার প্রধান ধারক ও বাহকদের মধ্যে জৌননুুরের শেষ স্বাধীন নবাব সুলতান হুসেন শাহ শী 
অন্যতম । তিনি “বড়ো খেয়াল' (বিলম্িত লয়ে গীত) গায়ন রীতির উদ্ভাবন করেন । তিনি রাগাঙ্গ রাগের আধারে 
উদ্ভাবন করেন। অনুরূপ টোড়ি রাগাঙ্গের “জৌনপুরী টোড়ি* বা “হুসেনী টোড়ি' জনপ্রিয় করেন। 


রাজা মানসিংহ তোমর (১৪৮৩-১৫১৭) 

গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ তোমর সংগীতের একজন মহান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । তার দরবারে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ 
সংগীতজ্ঞ হিসেবে বখসু, বৈজু, ভন, চরজু, ধোড়ূ, রামদাস প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাজা মানসিংহ তোমর ধুপদ 
গানের সংক্কার করে যুগোপযোগী করেন। সংগীতজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে “মানকুতুহল* নামে একটি বিশাল 
সংগীতশাস্্র গ্রন্থ রচনা করেন। এতে তীর স্বরচিত গানও ছিল । তীর স্ত্রী, রাণী মৃগনয়নীও সংগীতে পারদর্শিনী 
ছিলেন এবং তিনি “গুর্জরী টোড়ী+ রাগটি সৃষ্টি করেন । রাজা মানসিংহ নিজেও কয়েকটি রাগ সৃষ্টি করেন । 


কফর্মা-০৩, সংগীত, নবম-দশম শ্রেণি 


১৮ সংগীত 


চতুর্দশ শতাব্দীর অপর একজন প্রসিদ্ধ সংগীত শাস্ত্রকার ছিলেন লোচন। তিনি “রাগতরঙ্গিণী' নামে একটি 
মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তীর গ্রন্থে তৎকালীন সংগীতের বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তর-ভারতীয় 
রাগসংগীতের ধারায় লোচন পণ্ডিত ওই যুগের বিশিষ্ট নাম। 


সমর আকবরের রাজত্বকাল (১৫৫৬-১৬০৫) 

মধ্যযুগে মুঘল শাসনামলে শাস্তরীয়সংগীতের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। এই উন্নতির মহান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন 
সম্রাট আকবর । এঁতিহাসিক আবুল ফজল আকবরের দরবারে প্রায় ছত্রিশজন সংগীতজ্ঞের তালিকা করেন। ধ্রুপদ 
শৈলীর স্বর্ণযুগ খ্যাত তার রাজতৃকাল সংগীতের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুগ হিসেবে পরিচিত। এই যুগের 
শ্রেষ্ঠতম সংগীতজ্ঞ মিয়া তানসেন রাজদরবারের নবরত্রের শ্রেষ্ঠরত্ন ৷ তার সংগীত পরিবেশনা অদ্যাবধি কিংবদত্তি 
এবং তানসেনী যুগ হিসেবে প্রশংসিত। তানসেন প্রবর্তিত সংগীত-রীতি “সেনী ঘরানা' নামে প্রচলিত হয়। তার 
সৃষ্ট কয়েকটি রাগের নাম হলো- দরবারী কানাড়া, মিএ্-কী-মল্লার, মিঞ্া-কী-সারং ইত্যাদি । 


সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজতুকাল (১৬০৫-১৬২৭) 

অশ্বাট জাহাঙ্গীরের রাজতৃকালে সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতার পূর্বধারাই অব্যাহত ছিল। দরবারের সংগীতবিদদের 
মধ্যে লাল খা, হাফিজ আলী, তানসেনের পুত্র বিলাস খাঁ, মির্জা জুলকার নাইন, ছত্তর খা, জাহাঙ্গীর দাদ, খুররম 
দাদ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য । 


জাহাঙ্গীরের রাজত্ককালে পণ্ডিত ব্যন্কটমুখী রচিত “চতুর্দন্তী প্রকাশিকা" গ্রন্থ রচিত হয়। ব্যঙ্কটমুখীর “চতু্দ্তী 
প্রকাশিকা' রাগ-বর্গীকরণের মেল বা ঠাট পদ্ধতির আলোকে অদ্যাবধি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতে গুরুত্বপূর্ণ 
গ্রন্থ। 


সম্রাট শাহজাহানের রাজতৃকাল (১৬২৮-১৬৫৮) 

সম্রাট শাহজাহান অত্যন্ত শিল্পানুরাগী ছিলেন। চিত্রকলা, ভাক্ষর্য, স্থাপত্য, সংগীত সকল বিভাগেই তার 
পৃষ্ঠপোষকতার অসাধারণ কীর্তি অদ্যাবধি প্রশংসিত। ফকিরুল্লার “রাগদর্পণ' থেকে জানা যায়, শাহজাহানের 
দরবারে ব্রিশজন গায়ক-বাদক ছিলেন। মানসিংহ তোমর প্রবর্তিত 'ধ্রপদ” শৈলী ও হুসেন শাহ শর্কী প্রবর্তিত 
“খেয়াল' এসময়ে জনপ্রিয় ছিল। তার দরবারের সংগীতজ্ঞজদের মধ্যে ছিলেন- শেখ বাহাউদ্দিন, মিয়া দালু, শের 
মুহম্মদ, দিরঙ্গ খা, লাল খা, খুশহাল খা, জগন্নাথ কবিরায়, গুণসেন, রঙ্গ খা, মুহির খী গুজরাটী, বসন্তী কলাবস্ত, 
সুবল সেন, মিছরি খাঁ প্রমুখ। সম্রাট শাহজাহান সংগীতজ্ঞদের কৃতিতের জন্য কবিরায়, গুণ-সমুদ্র, 
নায়কই-আফজাল ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করেন। 


২০২১ 


পা 
ঠ 
ঘি 


সংগীতের ইতিহাস ১৯ 


আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭) ও সম্াট বাহাদুর শাহ (১৭০৭-১৭১১) 

আওরঙ্গজেব ও বাহাদুর শাহর রাজতৃকালে সংগীতের রাজদরবারকেন্্রিক পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত ছিল। এই 
সময়ে ভাবভট্ট রচিত কয়েকটি সংগীত বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো- “অনুপসংগীত' রত্রাকর', “অনুপপসংগীত 
বিলাস+, “অনুপসংগীতাঙ্কুশ', “মুরলী প্রকাশ', “নষ্টোদিষ্ট প্রবোধক', “ধরপদের টীকা*, সংগীতবিনোদ+। তার 
গ্রন্থগ্ুলো সংগীতের পূর্বাচার্ধদের অনুকরণ হলেও এতে ঞ্ুপদ গায়নরীতির সুষ্ঠু পরিচয়, নানাবিধ রাগের 
সমসাময়িক বর্ণনাদি, অনুপসংগীত রত্াকরে ২০টি মেলকে আশ্রয় করে রাগ-বর্গীকরণ করা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 


মুহম্মদ শাহ্‌ (১৭১৯-১৭৪৮) 

বাহাদুর শাহর পৌত্র মুহম্মদ শাহ একজন দক্ষ সংগীতজ্ঞ ছিলেন। আওরঙ্গজেবের পর তিনিই সর্বশেষ 
সংগীতপ্রেমী মোগল সম্রাট । তীর রাজতৃকাল খেয়াল শৈলীর বিকাশের জন্য ইতিহাসখ্যাত। তানসেনের দৌহিত্র 
বংশের লাল খাঁর পুত্র নিয়ামত খা (১৬৭০) ওরফে “সদারঙগ' রচিত খেয়াল বন্দিশে মুহাম্মদ শাহ (রঙ্গিলে) নাম 
নিয়ে একত্রে “সদারঙ্গীলে' ভণিতাযুক্ত বন্দিশ, খেয়াল শৈলী বিকাশের সাক্ষী হিসেবে অদ্যাবধি বিখ্যাত ও 
প্রচলিত। “সদারঙ্গ' বীণীকার তথা ধুপদ ও ধামার গায়ক ছিলেন। সদারঙ্গ সহস্রাধিক খেয়াল, ধর্পদ, ধামার 
বন্দিশ রচয়িতা ও সংগীতজ্ঞ হিসেবে চিরম্মরণীয়। 


সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতায়ার্ধে অদারঙ্গের জন্ম । তার আসল নাম ফিরোজ খাঁ । অদারন্গ, মুহম্মদ শাহর সভাগায়ক 
ছিলেন। তার সৃষ্ট রাগ ফিরোজখানী টোড়ি বহুল প্রচলিত ছিল অদারঙ্গ বীণাবাদ্যের উন্নয়ন এবং কণ্ঠসংগীতের 
অনুকরণে যন্ত্রে আলাপচারিতা প্রচলন করেন। 


আধুনিক কালের প্রারস্তে বা প্রথমার্ধে বা প্রাক-আধুনিক যুগে অর্থাৎ ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রথম দুই-তিন দশক 
পর্যস্ত ইংরেজ রাজতের প্রারভিক পর্বে সংগীতের শ্রোত কিছুটা মন্থর হয়ে আসে । কিন্তু সংগীতের অগ্রগতির দ্বার 
একেবারে রুদ্ধ হয়ে যায়নি, স্তিমিত হয়েছিল মাত্র । জয়পুরের মহারাজা প্রতাপসিংহ (১৭৭৯-১৮৮৪ খ্রি.) একটি 
সংগীত সম্মেলনের আয়োজন করে সারা ভারতের বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের সেই সম্মেলনে আহ্বান করে । তীদের 
সহায়তায় “সংগীতসার' নামে একটি মহামূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । এই গ্রন্থে বিলাবলকে শুদ্ধ ঠাট বলে স্বীকার 
করা হয়। 


১৮১৩ সালে পাটনার রইস মুহম্মদ রজা সাহেব “নাগৃমাতে আসফী' সংগীতগ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে বিলাব- 
লকেই শুদ্ধ ঠাট বলে সর্বপ্রথম প্রচার করেন এবং প্রাচীন রাগ-রাগিণী পদ্ধতির সংস্কার সাধন করে ছয় রাগ, ছত্রিশ 
রাগিণী নির্ধারিত করেন। আধুনিক যুগের উত্তরপর্কে সংগীতসাধক পণ্ডিত বিষ্্ুনারায়ণ ভাতখণ্ডে এবং পর্ডিত 
বিষ্দুদিগন্বর পুলক্করের নাম ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে । 


১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে বিস্পুনারায়ণ ভাতখণ্ডে জনুগ্রহণ করেন। শিক্ষপর্ব শেষ করে ভাতখপ্ডে লুপ্তপ্রায় হিন্দস্তানি 
সংগীতের পুনরুদ্ধারে ব্রতী হন। 


২০ সংগীত 


পণ্ডিত ভাতখণ্ডেই সর্বপ্রথম ১০ ঠাট পদ্ধতির প্রচলন করেন এবং এই পদ্ধতি আজ সম উত্তর ভারতে স্বীকৃত ও 
প্রচলিত। তিনি একাধিক পুস্তক প্রণয়ন করেন। যথা- “হিন্দুস্তানি সংগীত পদ্ধতি' (ক্রমিক পুস্তকমালিকা) (৬ 
খণ্ড), “লক্ষসংগীত”, “অভিনব রাগমঞ্জরী”, “সংগীতশান্ত্র ৫8 খণ্ড) ইত্যাদি। 


বিষ্ুদিগম্বর পুলক্কর ১৮৭২ খরস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও সংগীত প্রচারার্থে সমগ্র ভারত ভ্রমণ করেন এবং 
প্রথমে লাহোরে ও পরে মুম্বাই নগরীতে "গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়' নামে সংশীত-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তার লিখিত 
একাধিক পুস্তকের মধ্যে “রাগপ্রবেশ', “সংগীত তত্ব দর্শক", “ভজনামৃত লহরী' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । 


বর্তমান যুগ 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ ও বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বা প্রথম ভাগ থেকে বর্তমান যুগের শুরু । ষোড়শ 
শতাবদীকে যেমন ধ্রপদ শৈলীর স্বর্ণযুগ বলা যায় তেমনি বিংশ শতাব্দীকে খেয়াল শৈলীর বর্ণযুগ বলা হয়। 


উনবিংশ শতাব্দীতে ঠুমরি গান বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্‌ ১৮৪৭ সাল থেকে 
১৮৫৬ সাল পর্যন্ত অযোধ্যার রাজ্য শাসন করেন। ঠুমরি গানের কেন্দ্রভূমি ছিল লক্ষ্বৌ। রাজ্য শাসনের চেয়ে 
গান-বাজনার প্রতি তিনি অধিক অনুরক্ত ছিলেন । 


টল্পা শৈলীটিও লক্ষ্মৌ রাজদরবারে থাকাকালে গোলাম নবী ওরফে শৌরী মিঞা প্রবর্তন করেন। 


বিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তি উন্নয়নের ফলে রাগসংগীতের রেকর্ড সহজলভ্য হয় । ফলে বিভিন্ন ঘরানার শিল্পীদের গান 
বাণিজ্যিকীকরণ হতে থাকে। ঘরানার পরিবর্তে সংগীতজ্ঞদের বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্িক পৃষ্ঠপোষকতায় উদ্বুদ্ধ করা 
হয় এবং সংগীত শিক্ষার উদার প্রভাব সামাজিক ও রাষ্্রীয়ভাবে স্বীকৃতি পায়। ভারতবর্ষের প্রায় অধিকাংশ 
বিশ্ববিদ্যালয়েই সংগীতের একাডেমিক শিক্ষাক্রম চালু রয়েছে। এ-সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘরানাদার শিল্পীদের 
পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পদ্ডিত বিষ্টুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, বিষ্টুদিগম্বর পলুক্কর, ওমকারনাথ ঠাকুর, 
নারায়ণরাও পটবর্ধন, শংকররাও পণ্ডিত প্রমুখ সংগীতজ্ঞ এবং তাদের শিষ্য-প্রশিব্য বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক 
শিক্ষকতার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। 


খেয়ালের ঘরানাকেন্্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা আজকে দুর্বল হলেও ইতিহাসে এর গুরুতু অপরিসীম । গায়কীর দৃষ্টিতে 
এসব ঘরানার উপযোগিতা বর্তমানে গবেষণার বিষয় হিসেবে গণ্য । 


২০২১ 


২০২১ 


সংগীতের ইতিহাস ২১ 


লোকসংগীত 


সাধারণত জনশ্রুতিমূলক গানকে লোকসংগীত বোঝায়। অর্থাৎ যে গান শ্রুতি এবং স্মৃতি নির্ভর করে প্রবহমান 
নদীর ধারার মতো বহমান তাকেই লোকসংগীত বলা হয়। লোকসংগীতের আদি উদ্ভব প্রাগৈতিহাসিক মানব 
সমাজে। প্রকৃতির মায়া ঘেরা অনাবিল সৌন্দর্যের অন্তর্গত এই লোকসংগীত যেকোনো লোকের কাছে অতি প্রিয় 
এবং আকর্ষণীয়। 


লোকসংগীত মূলত গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও এতে একদিকে রয়েছে আঞ্চলিক মানস সংগঠনের পরিচয় 
এবং অন্যদিকে পন্লিগ্রাষের চারপাশের পরিবেশনের ধ্যান-ধারণা । লোকসংগীত আধুনিক যেকোনো সংগীতের 
মতোই বাণী ও সুরের সমন্থিত রূপ। তবে এই সংগীতের বাণী ও ভাষা আঞ্চলিকতায় পরিপূর্ণ এবং সুরও 
আঞ্খলিক বৈশিষ্ট্যমগ্তিত। আবার সময় ও স্থানের পরিবর্তনে লোকসংগীতের বিষযবস্তুতেও পরিবর্তন আসে। 
আবার সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনে এই গানের কাঠামোগত পরিবর্তন আসে। 


লোকসংগীত সাধারণত একটিমাত্র ভাব বা বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। কিন্তু বাংলাদেশে কাহিনিভিত্তিক 
লোকগীতির সংখ্যাও কম নয়। এগুলো কাহিনি ও বর্ণনা গানের সমন্বয়ে গঠিত। লোকগীতি বা লোকসংগীত 
সাধারণত লিখিত নয় বলে একজন মানুষের কণ্ঠ থেকে ভিন্ন মানুষের কণ্ঠে একই সংগীত পরিবর্তিত হয়ে থাকে। 
আবার সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তনে গানেরও কাঠামোগত পরিবর্তন হচ্ছে। এমনিভাবে লোকগীতি বা লোকসংগীত 
পরিবর্তন সাপেক্ষে প্রাটীনকাল থেকে অদ্যাবধি পরিবর্তিত হচ্ছে। মুখে মুখে গান রচনা করলেও লোকসংগীত 
রচয়িতার সামনে থাকে তার আপন পারিপার্থিক ভুবন, যেমন-_- নদ-নদী, খাল বিল, মাঠ-ঘাট, বন-বনানী, 
উদার নীল আকাশ, জীব-জন্তু ও ষড়খাতুর বৈচিত্র্য । 


লোকসংগীত সর্বদাই যৌথ সৃষ্টি। ফলে ব্যক্তিগত রচয়িতার খোঁজ পাওয়া যায় না। লোকসংগীত এবং 
পল্লিগীতির মধ্যে এখানেই খানিকটা পার্থক্য বিদ্যমান । যেমন-পল্লিগীতি রচয়িতা ও সুরকারের পরিচয় বা 
সন্ধান পাওয়া যায় কিন্তু লোকসংগীত রচয়িতা এবং সুরকারের সন্ধান পাওয়া যায় না। তাই বলাযায় যে 
লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে আসা গানই লোকসংগীত । কেননা, এখানে অনেক সময় রচয়িতা এবং 
সুরকারের সন্ধান পাওয়া যায় না। 


বাংলাদেশের লোকসংগীত ভাণ্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী । বাংলাদেশের লোকসংগীতের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন 
শ্রেণিভুক্ত গান। যেমন- ভাটিয়ালি, জারিগান, সারিগান, বারোমাসি, কবিগান, কীর্তন, বাউলগান, ধুয়াগান, 
চট্কা গান, ভাদু গান, টুসু গান, ময়মনসিংহগীতিকা ইত্যাদি । 


ভাটিয়ালি গান 

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। লোকসংগীতের বিভিন্ন ধারার মধ্যে ভাটিয়ালি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন । 
ভাটিয়ালি গান নদীবহুল বাংলাদেশের আদিবাসীদের সৃষ্টি । এই গানের সুর অতি সহজেই সরলপ্রাণ মানুষের 
হৃদয়কে আকৃষ্ট করে। নৌকার মাঝির কণ্ঠে ভাটির টানে নৌকা নিয়ে চলার সময় যে সুর বের হয়ে আসে 
সেটাই ভাটিয়ালি সুর। ভাটিয়ালি গান নদীর গান। নদীর যোগাযোগের মাধ্যম হলো নৌকা। ভাটিয়ালি 
শব্দটির সাথে নদীর স্রোত ভাটির দিকে প্রবাহিত হওয়ার একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে। ভাটির টানে যখন নৌকা 
চলে তখন মাঝিকে শ্রম দিতে হয় না। তখন সে লম্বা টানে দরাজ কণ্ঠে এই গান গাইতে থাকে। এ গান প্রধানত 


২২ সংগীত 


ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ব্যক্তি মনের বেদনা ও সুখ-দুঃখের চিত্র এ গানের বিষয়বস্তু । ভাটিয়ালি গানের বাণী নদীকেন্দ্রিক, 
এই গানের সুর নদীর স্রোতের মতো প্রবহমান। আধুনিক যুগে বেতার, টেলিভিশন এমনকি ছায়াছবিতেও 
ভাটিয়ালি গান পরিবেশিত হচ্ছে। ভাটিয়ালি গানের উদাহরণ তুলে ধরা হলো: 
মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে 
আমি আর বাইতে পারলাম না। 


ভাটিয়ালি গানের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায় লোকসংগীতের বিভিন্ন ধারায় । আধুনিক সাহিত্যে কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং পল্লিকবি জসীম উদ্‌দীন ভাটিয়ালি গানের মাধূর্ষে 
নাইরে? ইত্যাদি । 


ভাটিয়ালি গানের প্রধান উৎপত্তি স্থল সিলেট ও ময়মনসিংহের বিস্তীর্ণ হাওর অঞ্চল । পরে এ গানের বিস্তৃতি ঘটে 
অন্যান্য নদী বহুল এলাকায়। যেমন- ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, কুমিল্লার পশ্চিম অঞ্চল, চাঁদপুর, মতলববাজার, 
ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে । 


জারিগান 

বাংলাদেশের লোকসংগীতের একটি মূল্যবান সম্পদ হলো জারিগান। জারি শব্দের অর্থ কান্না বা শোক। একটি 
সমন্থিত কাহিনি এ গানের বৈশিষ্ট্য । প্রধানত কারবালার যুদ্ধের বিষাদময় ঘটনাকে এখানে বর্ণনা করা হয়। তবে 
কারবালার প্রসঙ্গ ছাড়াও আরও বিভিন্ন বিষয়ে জারিগান রচিত হতে দেখা ঘায়। 


গ্রাম্য কবিরা এ ধরনের গান রচনা করা শুরু করেন । পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্মের আগমনের সাথে ইসলামের 
বীরতৃ,ত্যাগ ও প্রেম-কাহিনি আরবি-ফারসি সাহিত্যের পথ ধরে আবেগপ্রবণ বাঙালি সমাজে প্রচারিত হয় এবং 
গ্রাম্য চারণ কবিরা তাদের মনের আবেগ ও মাধুরী মিশিয়ে রচনা করেন বীরগাথা, করুণ গাথা ও প্রেম গাথা । 
যেমন: কারবালার বিষাদময় ঘটনা নিয়ে রচিত হয়“মর্সিয়া জারি” আইয়ুব নবী ও তার বিবি রহিমাকে নিয়ে 
রচিত হয় “আইয়ুব নবীর জারি" এবং নবী ইব্রাহীম খলিলুল্লাহকে নিয়ে রচিত “কোরবানীর জারিণ। 


জারিগান সাধারণত বিভিন্ন আসরে পরিবেশিত হয়। আসরে জারির সাথে ধুয়া, পাঁচালি, ছড়া ইত্যাদি সহকারে 
পরিবেশিত হয় । জারিগানের সুর নির্দিষ্ট কিন্তু কথা বা বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট নয় । নাচ সহযোগে জারিগান পরিবেশিত 
হয়। একজন মূল গায়ক বা বয়াতী গানের ভেতর দিয়ে কাহিনি পরিবেশন করেন, সাথে সহযোগী গায়ক ধুয়া 
ধরে গানকে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। জারি গায়কগণ শোকের প্রতীক হিসেবে গায়ে কালো পোশাক ও হাতে 
রুমাল ব্যবহার করেন। যেমন- ইসমাইলের কোরবানীর জারি- 

এক রোজ খলিলুল্লাহ্‌ ন্দ্রাতে ছিল 

ঘুমের ঘোরে খোদা তাকে কহিতে লাগিল 

আল্লা বলে ইব্রাহীম শোন আমার বাণী । 

আমার নামেতে তুমি করহ কোরবানী ॥ 


২০২১ 


২০২১ 


সংগীতের ইতিহাস তত 


সারিগান 

সারিগান লোকসংগীতের একটি বিশেষ ধারা । সাধারণভাবে মাঝিরা নৌকা বেয়ে যাওয়ার সময় 
সম্মিলিতভাবে যে গান গায় তাকেই সারিগান বলা হয়। এ গানে প্রধান তাৎপর্য হলো সারিবদ্ধভাবে বা একত্রে 
কাজ করার সময় এই গান গাওয়া হয় অর্থাৎ কর্ম যেখানে সারিগান সেখানে । 


সারিগান মূলত নৌকা বাইচের গান। নৌকা বাইচের সময় সারিগান পরিবেশিত হয়ে থাকে । ময়মনসিংহের 
হাওর অঞ্চল বিশেষ করে পূর্ব ময়মনসিংহ, ঢাকা, বরিশাল ও পাবনা নৌকা বাইচের জন্য প্রসিদ্ধ। এ গান 
নদীমাতৃক বাংলাদেশের নিজ সৃষ্টি । আদিকাল থেকেই বাংলাদেশের বিচিত্র রকমের নৌকা তৈরি হতো। চলন্ত 
নৌকার বৈঠার তালে তালে কথা সাজিয়ে আদিম সমাজ থেকেই বাংলায় সারিগানের সৃষ্টি হয়ে থাকবে । বাইচে 
শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এর তিনটি স্তর থাকে । যেমন: নৌকা ছাড়ার বন্দনা গান, বাইচ শুরু হলে উদ্দীপনামূলক 
সারিগান এবং সব শেষে বিদায় সংগীত । গানগুলো গ্রাম্য কবিদের রচিত । সারিগান নিম্নরূপ: 
ভাইরে শালটি কাঠের ডিজগাখানি 
কড়ি কাঠে দাঁড় 
জমসের আলীর বাইচের নৌকা 
গলাত সোনার হার। 
বারোমাসি 
বছরের বারো মাসের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আকাঙক্ষা-নিরাশার কথা বারোমাসি গানে বর্ণনা করা হয়। 
বারোমাসি গান প্রত্যেক মাসের বর্ণনা দেওয়া হয় বলে বারোমাসি গান। এই গান শুরু হয় সাধারণত বৈশাখ মাসের 
বর্ণনা দিয়ে এবং শেষ হয় চৈত্র মাসের বর্ণনা দিয়ে । এ গানের বর্ণনাকার অধিকাংশ সময়েই নারী, যে 
বারোমাসের প্রাকৃতিক বর্ণনাসহ তার দুঃখ-যন্ত্রণার কথা বলে। বারোমাসি গানের উদাহরণ নিম্নরূপ: 
জ্বালাইলে যে জলে আগুন 
নিভানো বিষম দায় । 
আগুন জ্বালাইসনা আমার গায়। 


বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই বারোমাসি গান জনপ্রিয় । বারোমাসি গানগুলো সামাজিক এবং এঁতিহাসিক দিক থেকে 
বিশেষ মূল্যবান । 


কবিগান 

বাংলাদেশের লোকসংগীতের এক বিশিষ্ট ধারার নাম কবিগান । অনুমান করা হয়, রচনা শক্তি, সুর, লয়, তাল, 
অলংকার সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ও বাক্য বিন্যাসে পারদর্শী বলে এই গানের অষ্টাকে কবিয়াল বলে সম্বোধন করা 
হয়। বাক্যবিন্যাস, যথার্থ শব্দ প্রয়োগ, উপস্থিত বৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা এই গানের স্্টা। জনপ্রিয় কোনো 
ঘটনা, পৌরাণিক প্রসিদ্ধ কাহিনি এবং ধর্মীয় বিষয়বস্তু নিয়ে এই গান তাৎক্ষণিকভাবে রচনা করা হয়। কবিগান 
এমন এক ধরনের গান যা সৃজনশীলতা, কৰি প্রতিভা এবং সংগীত সাধনার এক অপূর্ব সমন্বয় । 


কবিগান দুই দলের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অনুষ্ঠিত হয় । আসরে প্রাশ্ন্োত্তর ও জয় পরাজয়ের ব্যবস্থা 
থাকে। প্রতিদলে একজন করে দলপতি থাকেন। কয়েকজন গায়ক থাকেন সহযোগিতাকারী হিসেবে । তাদের 
বলা হয় দোহার । তারা প্রধানত ধুয়া অংশটুকু গেয়ে থাকেন। ঢোল ও কাসর এ গানের প্রধান বাদ্যযন্ত্। 


২৪ সংগীত 


আঠারো শতকের দিকে কবিগানের পূর্ণ সমৃদ্ধি ঘটে । কবি গানের বিষয় পৌরাণিক হলেও এর প্রসার ঘটেছে 
আধুনিক কালে । এর বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করেছে সমসাময়িক অর্থনীতি ও সামাজিক বিষয়াদি । এ ব্যাপারে 
চট্টগ্রামের কবি রমেশ শীল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। রমেশ শীল কবিগানকে আধুনিক ও প্রগতিশীল জীবন 
চিন্তার সঙ্গে যুক্ত করেন। তাঁর গান হয়ে ওঠে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় সংথামের বাণী প্রচারের প্রতীক। 
এতদিন কবিগান যদিও পৌরাণিক বিষয়াদির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু আধুনিক কালে কবিগান জোতদার বনাম 
কৃষক, মহাজন বনাম খাতক, এমনকি ধনতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্র ইত্যাদি বিষয়কে কবি লড়াইয়ের বিষয়বস্তু 
হিসেবে নির্বাচন করা হচ্ছে। 


বাউলগান 

বাউলগান বাংলাদেশের লোকসংগীতের একটি প্রধান ধারার নাম। বাউল সাধকদের দ্বারা রচিত গানকেই 
বলা হয় বাউলগান। বাউল সাধনার মূল বিষয় হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের আওতাভুক্ত না থেকে অষ্টার সাথে 
সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা । বাউল সম্প্রদায় এক প্রকার অধ্যাতবাণী ও উদার মানবতাবাদী সম্প্রদায় 
হিসেবেও পরিচিত । বাউল সাধনার মাধ্যমে প্রেমের নৈকট্যের মধ্য দিয়ে অসীমের সীমাকে আয়ত্তে আনেন। 
বাউলগানে ধর্মনিরপেক্ষতার বাণী প্রচারিত হয়। মানুষ তাদের কাছে বড়ো । 


বাউলগানের মধ্য দিয়ে বাউলদের ধর্ম ও শাস্ত্রের মূল বিষয়বস্তুগুলো প্রকাশিত হয় । সাধারণত বাউলরা গানের 
কথার মাধ্যমে তাদের তত্ত্ব-কথা প্রকাশ করে। প্রায় সকল বাউলগানেই দেখা যায় সহজিয়া বাদ এবং 
শুন্যবাদের কথা । বাউল সাধনার শ্রেষ্ঠ সম্রাট লালন শাহ। লালন ছিলেন উদার মানবতাবাদী । লালনের ধর্ম ছিল 
মানব ধর্ম। মধ্য যুগের বৈষ্ণব কবি যেমন গেয়েছেন “সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই”। তেমনি 
বাউল সম্রাট লালনের কাছে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। 


বাউল শুধু গান নয়, এক প্রকার সুরও। রবীন্দ্রনাথ এই সুরে মুগ্ধ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গানের সুরের মধ্যে 
বাউল সুরের প্রভাব লক্ষ করা যায়। 


খঞ্জরি, ডুগড়ুগি, খমক ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গতে বাউলগান-গাওয়া হয়ে থাকে। 


যদিও বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই বাউলগান প্রভাব বিস্তার করেছে তবুও কুষ্টিয়া জেলায় এ গানের বিকাশ ঘটেছে 
বলে মনে হয় । বাউল গান নিম্নরূপ: 
১। পাখি কখন জানি উড়ে যায়। 
একটা বদ হাওয়া লেগে খাঁচায়। 
২। কেন জিজ্ঞাসিলে খোদার কথা দেখায় আসমানে 
খোদা আছেন কোথায় স্বর্গপুরে 
কেউ নাহি তার সন্ধান জানে । 


জাগগান 
জাগগান গল্প বা কাহিনিমূলক | লোকজীবনে প্রচলিত গল্প কাহিনি এ গানের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়। রাত 
জেগে এই গান গাওয়া হয় বলে এই গানের নাম জাগগান। রংপুর অঞ্চলে জাগগানের বিশেষ প্রচলন আছে। 


২০২১ 


সংগীতের ইতিহাস ২৫ 


অনেক সময় প্রচলিত জনশ্রুতির পীর-দরবেশ ও সাধু-ফকিরদের মাহা এ গানে বর্ণিত হয় । আবার অনেক 
সময় রাধাকৃষ্ণ ও চৈতন্য দেবকে নিয়েও এই গান রচিত হয়। পৌষ মাসে ফসল ঘরে ওঠে গেলে কৃষক একটু 
অবসর পায় এবং তখন ফসল ওঠার পর মাঠ শুকনো থাকে । এ সময়ই গ্রামে জাগগানের আসর বসে। 


বিয়েরগান 

বিয়ে সামাজিক জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান । বিয়েরগান ব্যবহারিক বা আনুষ্ঠানিক গীতি 
পর্যায়ের গান। বিয়ে কেবল একটি ব্যক্তিগত কিংবা শুধু পারিবারিক অনুষ্ঠান নয়। জাতিধর্ম নির্বিশেষে 
সমাজভুক্ত সকলেই এই আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। 


বিয়েকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানগুলো যেমন: পানচিনি, গায়ে হলুদ, মেহেদি তোলা, বর সরান, বরণ ডালা ইত্যাদি এসব 
অনুষ্ঠানের প্রতিটিতেই গান পরিবেশন করা হয়। এইভাবে প্রত্যেক বিয়ের প্রত্যেক আচার-অনুষ্ঠানে 
বিষয়ভিত্তিক বিয়ের গান পরিবেশন করা হয়। বিয়ের গান নিম্নরূপ: 


মুর্শিদি 
মুর্শিদিগানের উৎপত্তি স্থল টট্টগ্বাম। পরে এর প্রসার ঘটেছে নোয়াখালি ও কুমিল্লা। দেশের অন্যান্য 


এলাকায়ও কমবেশি মুর্শিদি গানের প্রচলন দেখা যায়। মুর্শিদ অর্থ পথ প্রদর্শক । যিনি স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যস্থকারী। 
আরবি ইরশাদ শব্দটির অর্থ নির্দেশ । যিনি ইরশাদ বা নির্দেশ দেন তাকে মুর্শিদ বলে । সে অর্থে মুর্শিদকে গুরু 
বলা যেতে পারে। এই মুর্শিদ বা গুরুর প্রতি ভক্তিবিষয়ক সংগীতই হলো মুর্শিদিগান। সুফি-সাধকগণ এই 
গীতধারার র্টা। মুর্শিদিগান নিয়রূপ: 
ও মুরশিদ পথ দেখাইয়া দাও 
আমি যে পথ চিনিনা গো 
সঙ্গে কইরা নাও ॥ 

মারফতি 

মারফত শব্দের অর্থ মাধ্যম। শ্রষ্টাকে প্রেমের মাধ্যমে অর্জনই এর মূল লক্ষ্য। এই পথের মতাদরশীরা সাধারণ 
মানুষের চিন্তা ও চেতনার অনেক উর্ধে । নিরাকার সৃষ্টিকর্তাকে বিধিবদ্ধ সাধারণ নিয়ম বা উপাসনায় অর্জন নয়, 
প্রেমের মধ্য দিয়ে আশেক ও মাশুকের সম্্পকের মাধ্যমে তাকে অর্জন করাই এর উদ্দেশ্য । এই পথ মতে 
স্বর্গের লোভ মুখ্য নয়, মুখ্য সর্টার সান্নিধ্য । তবে এই মতের মতাদর্শ বা জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে একজন মাধ্যমের 
প্রয়োজন হয়, তিনিই “মুরশিদ, এই মতের জ্ঞানতাপস তিনি । তিনিই শ্রষ্টাকে পাওয়ার প্রেমের পথের শিক্ষা 
দেন। স্রষ্টাকে অর্জনের চারটি পথ আছে, পর্যায়ক্রমে শরিয়ত, তরিকত, হকিকত ও মারফত | সবচেয়ে উর্ধ্বে 
হলো মারফত, তবে এ পথে গোপনীয়তা বেশি। আত্মশুদ্ধি ও আত্মার উত্কর্ষতা এবং উন্নতির মধ্য দিয়ে মানুষ 
পৌঁছে যেতে পারে অভিষ্ট লক্ষ্যে। তখন সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে কোনো ভেদ থাকে না। প্রেম ও সাধনায় সৃষ্টি জয় 
করে ত্রষ্টাকে। এই জয়ের পথ প্রদশর্ক “মুরশিদ । তিনিই মাধ্যম, তাকে জয় করা অর্থই পরমাত্মাকে জয় করা । 


ফর্মা-০৪, সংগীত, নবম-দশম শ্রেণি 


২৬ সংগীত 


মাইজভাণ্ডারী 

মাইজভাণ্ডারী এক প্রকার অধ্যাত্মিক গান । চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার একটি গ্রামের নাম মাইজভাণ্ার | 
মাইজভাপ্তার গ্রামের নামানুসারে এই গানের নামকরণ করা হয়েছে। মাইজভাপ্তারী গান ও তরিকার মূল ব্যক্তি 
হচ্ছেন সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্‌। তিনি এখন থেকে প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে (১৮২৬ খ্রি:) মাইজভাপ্তার গ্রামে 
জন্গ্রহণ করেন। তার তরিকার মূল বিষয় হচ্ছে সংযম-সাধনা। অপ্রয়োজনীয় কাজ ও কথা পরিহার করা, 
বিলাস বৈভব পরিহার করা এবং সমালোচনাকারীদের শবু না ভেবে উপকারী বন্ধু ভেবে আত্মশুদ্ধি করা । ১৯০৬ 
সালে ৭৯ বৎসর বয়সে এই মহান সাধক মৃত্যুবরণ করেন। 


মাইজভাণ্ডার গানের মর্মে মর্মে ধ্বনিত হয় পরম ভক্তির সাথে মিলনের সাথে ব্যাকুলতা । এ ধরনের ভক্তিবাদ 
গান মুর্শিদি ও মারফতি গানের মূল বিষয় । মারফতি ও মুর্শিদি গানের আবেগই মাইজভাপ্ারী গানের উৎপত্তি । 
মাইজভাপ্তারী গানের বাণী শ্রোতার মনে অধ্যাত চেতনার সৃষ্টি করে। মাইজভাণ্ডার তরিকায় “সেমা' (সংগীতের 
তালে জিকির) অর্তভুক্ত থাকায় অসংখ্য ভক্ত ও অনুরক্তদের ছারা বিপুল সংখ্যক মাইজভাণ্ডারী গান রচিত হয়ে 
গেছে। মাইজভাণ্ডারী গান এখন শুধু চট্টগ্রামে মাইজভাণ্ডার গ্রামেই সীমাবদ্ধ নয়। এ গান আজ বাংলাদেশের সমস্ত 
মানুষের মুখে মুখে; প্রচলিত মাইজভাণ্ডারী গান নিম্নরূপ : 

চল মন তৃরাই যাই 

বিলম্বের আর সময় নাই 

গাউদ্ছুল আযম মাইজভাণ্ডারী ক্ষুল খুইল্যাছে। 


গাজীরগান 

বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলের মুসলমানেরা গাজী পীরকে মান্য করে । “গাজীর পট” নামে এক 
প্রকার পট আছে। পটুয়ারা বাঘের ছবি সম্বলিত গাজীর পট নিয়ে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে গাজী পীরের মাহাত্মমূলক 
গান গায়। গাজী পীরের গান বা গাজীরগান একজন গায়কের সঙ্গে কয়েকজন দোহার নিয়ে পরিবেশিত হয় । 
এই গানে ঢোল, খোল, মন্দিরা ইত্যাদি বাজানো হয় । গাজী পীরকে নিয়ে নানা প্রকারের জনশ্রুতি বাংলাদেশের 
বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে আছে। 


চটকাগান 

চটকাগান বাংলাদেশের সংগীতের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গান। এই গানের রচনা রীতিতে সমাজের প্রতি উপহাস 
ও ব্যঙ্গাত্বক ভাব রয়েছে। চটকা খুব সরল ছন্দের গান। বাংলাদেশের দিনাজপুর ও রংপুর জেলাতে চটকা 
গানের প্রচলন বেশি দেখা যায়। এই গানের বিষয়বন্তু অতি সাধারণ। সহজ সরল কথা ও ছন্দের মধ্য দিয়ে 
সামাজিক চিত্র ফুটে ওঠে । চটকা গানের সুর চুল । এই গানের গতি দ্রুত। 


টুসুগান 
বীরভূম অঞ্চলের একটি বিশেষ পর্বের নাম 'টুসু*। এই “টুসু পূজা' উপলক্ষে যে বিশেষ গানগুলো গাওয়া 
হয় তাকেই বলা হয় টুসুগান। 


ভাদুগান 
“ভাদুগান"পূজার গান । ভদ্বেশ্বরী দেবীকে উপলক্ষ করে সারা ভাদ্র মাসে যে গান গাওয়া হয় তাকে ভাদুগান 
বলে । পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বাঁকুড়া, কুচবিহার অঞ্চলে এই গানের প্রচলন রয়েছে। 


২০২১ 


২০২১ 


সংগীতের ইতিহাস ২৭ 


ভাওয়াইয়া 

ভাওয়াইয়া গানের উৎপত্তি হিমালয়ের পাদদেশীয় তরাই অঞ্চল, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলায় । তবে 
বাংলাদেশের রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও এই গানের প্রচলন বেশি দেখা যায়। “ভাব' থেকে ভাওয়াইয়া 
শব্দটির উৎপত্তি। ভাওয়াইয়া গান দোতারার গান নামেও পরিচিত । গরুর গাড়ির গাড়োয়ানের কষ্ঠেও এই গান 
শোনা যায়। আবার দেখা যায় মহিষের পিঠে চড়ে বেড়ানোর মূহ্র্তে তারা গান বাঁধে এবং সুর গেয়ে ওঠে আপন 
মনে । ভাওয়াইয়া গান বেশির ভাগই আঞ্চলিক কথা ও সুরে রচিত হয় । এ গান এক বিশেষ ঢঙ্গে গলার স্বরকে 
ভেঙে গাওয়া হয় । ভাওয়াইয়া গানে কয়েকটি প্রকার লক্ষ্য করা যায়। যেমন- মৈষাল বন্ধুর গান, মাহুত 
বন্ধুর গান, চটকা, ক্ষীরোল, বারোমাইসা, চিতান, গড়ান প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


পাঁচালি 

পাঁচালির বিষয় হচ্ছে দেব-দেবীর বন্দনা । বাংলাদেশের আদিকালে পাঁচটি পদযুক্ত 'পঞ্চ তালেশ্বর”নামক 
এক প্রকার গীতি প্রচলিত ছিল। ক্রমে পঞ্চ তালেশ্বর”গীতি লোপ পায় ও তা থেকেপাচালি” নামক গীতির উৎপত্তি 
ঘটে। তবে পাঁচালির নামকরণের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। “পাঁচালি” গানের মুল হিসেবে ধরা হয় দাশরথি 
রায়কে । তিনি পাঁচালিকে রাগসংগীতের সাথে যুক্ত করেন এবং সুর ভঙ্গিতে পাঁচালি পরিবেশনের রীতি প্রচলন 
করেন। তবে বর্তমানে সহজ সুরে আবৃত্তি করা যায় এমন এক প্রকার গীতিকে পাঁচালি বলা হয়ে থাকে। 


গল্ভীরা 

গভীরা গানের আদি উৎপত্তিস্থল পশ্চিম বঙ্গের মালদহ অঞ্চলে । ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর মালদহ 
এলাকা থেকে কিছু মুসলিম পরিবার রাজশাহীর নবাবগঞ্জ এলাকায় বসত গড়ে তোলে । রাজশাহীর জেলা সদর, 
নাটোর জেলা ও নবাবগঞ্জ এলাকা বাংলাদেশে গণ্ভীরা অঞ্চল রূপে রূপান্তরিত হয়েছে। 


পম্ভীরা”শব্টির অর্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ট। কিন্তু গান পরিবেশনার সাথে এই অর্থের কোনো মিল পাওয়া যায় না। 
গণ্ভীরা গানের বিষয়বস্তু মূলত বর্ষ বিবরণী পর্যালোচনা । সাধারণত বছরের শেষ দিন (চৈত্রমাসে) এই গানের 
অনুষ্ঠান হয় । আবার নতুন বছরের শুরুতে (বৈশাখ মাসে) এ গান পরিবেশনের রীতি প্রচলিত আছে। এই 
উপলক্ষে বছরের প্রধান প্রধান ঘটনাবলি গানের মাধ্যমে আলোচিত হয় । চৈত্র সংক্রান্তি উৎসবে শিবের বন্দনার 
উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় । তবে এই বন্দনার মধ্যে থাকে লৌকিক জীবন । বর্তমানে সামাজিক অবস্থা সাংসারিক 
অভাব অনটন; এমন কি রাজনৈতিক হালচালও গন্ভীরা গানে বর্ণিত হতে দেখা যায়। তেমন একটি গানের 
অংশবিশেষ: 


কাম কাজ না করিলে 
মান রাহেনা হে ভোলা নানা 
দেখ দুই দিন যদি বসে থাকি 
ভোলা নানা নানা হে। 


ঝুমুরগান 
সাঁওতাল জাতির নাচের নাম ঝুমুর। সাঁওতালদের সঙ্গে বাংলা লোকসংগীতের সংস্কৃতি ও সংযোগ ঘটলে 
ঝুমুরের ধারা বাংলা লোকসংগীতকে প্রভাব বিস্তার করে। সাঁওতালদের ঝুমুর থেকে বাংলা ঝুমুরের উৎপত্তি 
হলেও ক্রমে বাংলা ঝুমুরের ধারায় পরিবর্তন আসে । বাংলা ঝুমুরে রাধা-কৃষ্ণের আখ্যান কাহিনি প্রধান 
বিষয়বন্তু। 


২৮ সংগীত 


ধুয়াগান 

পাবনা, ফরিদপুর, যশোর, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে ধুয়া গান বিশেষভাবে প্রচলিত। ধুয়াগান একক বা দলবদ্ধ 
উভয়ভাবেই গাওয়া হয়। কখনো দুই দলে পাল্লা দিয়ে এই গান পরিবেশন করা হয়। বাংলা প্রকৃতিই এদেশের 
মানুষকে করেছে স্বভাব কবি। এ গানে অনেক সময় সামাজিক অবস্থার দোষক্রটি তুলে ধরা হয়। ধুয়াগানে 
দুজন বয়াতি বা গায়েন থাকেন। এদের একজন প্রশ্ন করেন এবং অপরজন উত্তর দেন। অনেক সময় উত্তর 
দাতা পাল্টা প্রশ্নও করেন। 


ধুয়াগান কৰি গানের সাথে কিছুটা মিল পাওয়া যায়। এ গানে ধর্মতত্, দেহতত্ব, মানবতত্ব প্রভৃতি বিষয়ে গীতি 
কবিরা তাদের গ্রামীণ সরলতা প্রকাশ করে থাকেন । সামাজিক ব্যাভিচার, অন্যায়-অবিচারও তাদের আলোচনায় 
এসে থাকে । বাঙালির বিভিন্ন লৌকিক উৎসবের গীতিতেও বুমুরের প্রভাব পড়ে ৷ যেমন-দাড় শালিয়ার ঝুমুর, 
খেমটি ঝুমুর, পাতা নাচের ঝুমুর, বারস নাচের ঝুমুর প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


ময়মনসিংহ গীতিকা 

ময়মনসিংহ গীতিকা লোকসংগীতের অন্যতম প্রধান ধারা ৷ ময়মনসিংহ জেলা বাংলার লোকসাহিত্যের তথা 
লোকসংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য আসন জুড়ে রয়েছে। এই অঞ্চলের প্রত্যেকটি গাথাই এক একটি রত্ন 
বিশেষ । এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য গাথাগুলোর মধ্যে রয়েছে-মহুয়া, মলুয়া, কবি-চন্দ্রাবতী, রূপবতী ইত্যাদি । 


ড. দীনেশ চন্দ্র সেন, চন্দ্রকুমার দে প্রমুখ সংগ্াহকগণ উক্ত অঞ্চল থেকে এই মূল্যবান গাথাগুলো সংগ্রহ 
করেছেন। এই গাথাগুলোতে চারশত ও পাচশত বৎসর পূর্বের তখনকার সমাজচিত্র খুব স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে। 
শুধু তাই নয় নিরক্ষর পল্লিকবিদের অপূর্ব কাব্যশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই গাথাগুলো শুধুমাত্র কাব্য 
প্রতিভারই সাক্ষ্য বহন করে না; এই গাথাগুলোতে অপূর্ব নাট্য উপাদানও লক্ষ করা যায়। গাথাগ্তলোর আঞ্চলিক 
সুর বংশপরম্পরায় ময়মনসিংহ অঞ্চলের গ্রামে-গ্রামে অদ্যাবধি গীত হয়ে আসছে। 


২০২১ 


২০২১ 


সংগীতের ইতিহাস ২৯ 


ছিতীয় পরিচ্ছেদ 
সংগীতগুণিদের জীবনী 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথের সংগীত জীবনের পারিবারিক পটভূমি) 


বাংলা তথা ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে কোলকাতার জোড়া্সীকো ঠাকুরবাড়ি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করে আছে। এই বাড়ির পৃষ্ঠপোষকতায় ও এর সদস্যদের দানে বঙ্গসংক্কৃতির বহুমুখী পুষ্টিসাধন ঘটেছে। এই 
পরিবারের রামলোচন ঠাকুরের সংগীতশ্রীতির কথা জানা যায়। তিনি যে সংগীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ও 
সেকালের খ্যাতিমান পেশাদার গায়ক-বাদকদের স্বগৃহে আমন্ত্রণ জানিয়ে সমারোহের সঙ্গে সংগীতানুষ্ঠান 
করতেন সমকালীন বিবরণে তার উল্লেখ মেলে দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) ছিলেন স্বয়ং সংগীতত্ঞ, 
সুকণ্ঠ গায়ক, রাগসংগীত ও পাশ্চাত্য সংগীত পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ। এঁর সংগীত শিক্ষা সম্পর্কে কোনো প্রামাণ্য 
তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তাঁর সংগীতজ্ঞান ও চমতকার গায়নক্ষমতা সম্পর্কে নানা জনের স্ৃতিচারণে উল্লেখ 
পাওয়া যায়। বিশ্ববিখ্যাত জার্মান পঞ্তিত ও প্রাচ্যতত্তুবিদ ম্যাকস্মূলার সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তার পিতামহ 
ছ্বারকানাথ ঠাকুরের সংগীতজ্ঞান ও গাইবার শক্তি সম্পর্কে যেভাবে জানিয়েছিলেন, তাতে বোঝা যায় যে, 
রাগসংগীত ও পাশ্চাত্য সংগীত পদ্ধতিতে তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং ভালো গান গাইবার মতো মার্জিত কণ্ঠস্বর 
ছিল তার। সংগীত ও সংস্কৃতিকর্মীদের পৃষ্ঠপোষকরূপেও তিনি উদার ভূমিকা পালন করতেন। পিতার মতো 
তিনিও সংগীতোত্সবের আয়োজন করতেন । সেকালে প্রকাশিত সংবাদপত্রে তেমন অন্তত দুটি উৎসবের বিবরণ 
পাওয়া যায় । রামলোচন ঠাকুরের আমলে জোড়াসীকো ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করে সংগীত এঁতিহ্যের যে সূত্রপাত 
ঘটে, দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমলে তার বিকাশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং সে সময় থেকেই ঠাকুরবাড়ির 
সদস্যরা সংগীত চর্চায় ব্রতী হয়ে ওঠেন। 


দ্বারকানাথ ঠাকুরের সংগীতোদ্যোগ সাফল্যমণ্তিত হয়ে ওঠে তার পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) 
এর আমলে। দেবেন্দ্রনাথ তরুণ বয়সে রাগসংগীতের চর্চা করেছিলেন । সে চর্চা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি বটে, তবে 
ধুপদীয় সংগীতের ধারাটি তিনি আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। পাশ্চাত্য সংগীতেও তার শিক্ষা ছিল। তার 
কণ্ঠস্বর ছিল সুরেলা ও গল্ভীর। দেবেন্দ্রনাথ সংগীত রচয়িতা ছিলেন। বাংলায় ও সংস্কৃতে তিনি গান রচনা 
করেছেন। তাঁর গানের সংখ্যা বেশি নয়। তবে তিনিই ঠাকুরবাড়ির প্রথম সংগীত রচয়িতা। 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)-এর প্রভাব ছিল গভীর । সমাজসংস্কারক 
রামমোহন রায় উনিশ শতকের প্রথম দিকে, সেই সময়েই সংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মের বিপরীতে একেশ্বরবাদী অপৌত্তলিক 
ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচলন করেন ব্রাহ্ম ধর্মের উপাসনার জন্য প্রচলন করেন ব্রহ্মসংগীতের | রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম বা 
সমাজ সংক্রান্ত ভাবনাই শুধু নয়, তার উপাসনা সংগীতের ভাবনাও দেবেন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রভাবিত 
করেছিল। রামমোহনের পর তিনি যখন ব্রান্মসমাজের নেতৃত গ্রহণ করেন, তখন ব্রাহ্ম উপাসনা সংগীতের বা 
ব্রক্মসংগীতের বিকাশেও তিনি সর্বতোভাবে মনোনিবেশ করেন । দেবেন্দ্রনাথ রাগসংগীত, বিশেষ করে ফরপদরীতির 
বিশেষ অনুরাগী ছিলেন । ধ্রুপদী বিষ্ণু চক্রবর্তী ব্রাক্মসমাজ মন্দিরে সংগীতাচার্য হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন রাজা 
রামমোহন রায়ের আমন্ত্রণে । দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি ব্রাহ্মসমাজের কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে 
পরিণত হয় এবং বিষ্টু চক্রবর্তীও ঠাকুরবাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে এ বাড়ির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজে সংগীত বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । বিষ্ণু চক্রবর্তী ব্যতীত স্বনামধন্য ধর্পদী যদু ভট্টও 
সেই বিদ্যালয়ে সংগীত শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ব্রা্ষসমাজে কালক্রমে বিভাজন দেখা দেয় এবং বিভিন্ন 
শাখার উপাসনা সংগীত রীতিতে পরিবর্তন আসে। কিন্তু দেবেন্্রনাথের নেতৃতাধীন আদি ব্রাহ্মসমাজে ধ্রুপদ 
সংগীতরীতির প্রভাব অক্ষুণ্ন থাকে। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর সমাজ মন্দিরে সংগীতাচার্ষের পদে অধিষ্ঠিত থেকে বিষ্ঞু 


৩০ সংগীত 


চক্রবর্তী ধ্রুপদ সংগীত রীতির প্রসারে এবং তার একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। দেবেন্দ্রনাথ 
নিজ গৃহকে রাগসংগীত চর্চার একটি উচ্চমানের কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন । ব্রা্মসমাজে আমন্ত্রিত নন এমন 
সব সংগীতগুণিও জোড়ার্সাকোর ঠাকুর বাড়িতে আমন্ত্রিত হয় এবং দেবেন্দ্রনাথের পারিবারিক সংগীত শিক্ষক 
রূপে নিয়োজিত হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন যদু ভট্ট, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, শ্যামসুন্দর মিত্র, মওলা বখশ প্রমুখ 
ভারতবিখ্যাত সংগীতাচার্য। দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহে তাঁর পুত্রকন্যাসহ পরিবারের অনেক সদস্য এই সব গুণীর 
অধীনে রাগসংগীতে তালিম নিতে থাকেন। সত্যেন্্নাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্্নাথ ঠাকুর, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ ঠাকুরবাড়ির অনেক সদস্যই এই সব উচ্চমানের গুণীর তালিমে তাদের সংগীত জীবন 
গঠন করেন। শুধু বাড়ির ছেলেদের সংশীতাভ্যাস করিয়েই ক্ষান্ত হননি দেবেন্দ্রনাথ; মেয়েদের সংগীত শিক্ষার 
ব্যাপারেও তিনি গভীর উৎসাহের পরিচয় দিয়েছেন। সেকালে ওন্তাদের অধীনে বাড়ির মেয়েদের তালিম নেওয়া 
এক অভাবিত ব্যাপার ছিল । দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এ ক্ষেত্রে পথিকৃৎ 


ব্রহ্ষসংগীত রচনার যে দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেন তা তাঁর পুত্রকন্যা ও পরিবারের সকল সদস্যের জন্য প্রেরণার 
বিষয় হয়ে দাঁড়ায় । দ্বিজেন্্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দরনাথ এঁরা সবাই ব্রহ্মসংগীত রচয়িতারূপে 
আবির্ভূত হন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশানুরাগী ছিলেন। জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম সৃষ্টি করার ব্যাপারে 
তার গভীর উত্সাহ ছিল। সংগীত দেশপ্রেমের বাণী প্রচারে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে। ফলে 
ঠাকুরবাড়ির তরুণ সদস্যগণ ব্রক্মসংগীত রচনার পাশাপাশি দেশাত্মবোধক গান রচনায়ও মনোনিবেশ করেন। 


রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে, ইউরোপের গান এক দিক দিয়ে তার হৃদয়কে খুবই আকর্ষণ করত কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গেই তীর মনে হতো যে, “ইউরোপের গান এবং আমাদের গানের মহল যেন ভিন্ন, ঠিক এক দরজা দিয়া 
হৃদয়ের একই মহলে যেন তাহারা প্রবেশ করে না।” ১৮৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে 
বিলেত যাত্রা করেন রবীন্দ্রনাথ । প্রায় সতের মাস বিলেত বাসের পর ১৮৮০ সনে ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথ 
কোলকাতায় ফেরেন। পাশ্চাত্য সংগীতের একটা রেশ রয়ে গেল মনে । সে সময়কার গান ও গীতিনাট্য রচনায় 
পাশ্চাত্য সংগীতের যে প্রভাব পড়েছিল তা খুবই লক্ষ্য করার মতো। 


পাশ্চাত্য সংগীত রচয়িতার কাজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে গভীর পরিচয় ছিল তা তার জীবনস্থৃতি থেকে বোঝা 
যায়। যদিও প্রথম জীবনে পাশ্চাত্য সংগীতের প্রতি এই আকর্ষণ দেখে এ কথা বলার কোনো অবকাশ নেই যে, 
রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সংগীতরীতি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। পরিণত বয়সের সংগীত রচনায় 
রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সংগীতরীতির কোনো উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ ঘটাননি। তবে পাশ্চাত্য সংগীত রচয়িতার 
রচনাকর্মের অপরিবর্তনীয়তার ধারণা তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল । ভারতীয় সংগীতে গায়কীর যে চিরাচরিত 
হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ ভারতের চিরাচরিত পরিবর্তনীয়তার রীতি অপেক্ষা পাশ্চাত্যের অপরিবর্তনীয়তার 
রীতিটিই গ্রহণ করলেন সাদরে । 


১৮৯১ সালে রবীন্দ্রনাথ বর্তমান বাংলাদেশে তাদের জমিদারি পরিদর্শনে আসেন। কুষ্টিয়ার শিলাইদহে আসেন 
তিনি । সেখানকার পল্লি প্রকৃতি ও লৌকিক সংগীত, বিশেষ করে বাউল গান তকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে । 
রাগসংগীতের পরিমগ্জলে পরিবর্ধিত এবং পাশ্চাত্য সংগীত দ্বারা প্রভাবিত ত্রিশ বছরের তরুণ কবি অনুপ্রেরণার 
অপর একটি বিশাল জগৎ খুঁজে পান। বাউল সংগীত এবং বাউল তন্তু রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনা পদ্ধতি ও 
দর্শন চিন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে । 


২০২১ 


শি 
ঠি 
5 


সংগীতের ইতিহাস ৩১ 


সংগীত রচনার সুচনা 


সঠিকভাবে বলা না গেলেও মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া যায় যে, ১৮৭৫ সালের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ গান 
রচনা করতে শুরু করেন। রবীন্দ্রসংগীতালোচক শুভ গুহঠাকুরতা মনে করেন যে, ১৮৮১ সালকে রবীন্দ্রনাথের 
সংগীত রচনার প্রারস্ভকাল হিসেবে ধরে নেওয়াই ভালো । তিনি বলেন-_“আমরা ১৮৮১ সাল থেকে তার রচনা 
আরম্ভ হয়েছে ধরে নেব | কেননা, এই সময় থেকেই রবীন্দ্রসংগীতের একটা ক্রমপর্যায় করা সম্ভব, এর 
পূর্বেকার রচনা বিক্ষিপ্ত ও সংখ্যাও খুব অল্প।” এই হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনাকাল ৬০ বছর বিস্তৃত। 


রবীন্দ্রসংগীত রচনার তিন পর্যায় 


রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনার কাল, তথা রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশের ধারাকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন 
শুভ গুহঠাকুরতা । পর্যায়সমূহ হচ্ছে-১৮৮১ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত প্রথম পর্যায়, ১৯০১ থেকে ১৯২০ সাল 
পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায় এবং ১৯২১ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত তৃতীয় পর্যায় প্রথম পর্যায়কে বলা হয়ে থাকে 
প্রস্তুতির পর্যায় । সে পর্যায়ে ঠাকুরবাড়ির হিন্দুস্তানি রাগসংগীতের পরিমগ্ডল থেকে প্রেরণা আহরণ করে রবীন্দ্রনাথ 
নিজেকে প্রস্তুত করে তুলছিলেন। সামনে ছিল ধ্রু্পদ, খেয়াল, টগ্সা প্রভৃতি সংগীতরীতি নির্মাণের দৃষ্টান্ত । 
সেসব দৃষ্টাত্তকে নিজের রচনায় ব্যবহার করে তিনি পদ্ধতিগত রচনার শিক্ষাকে পাকা করে তুলেছিলেন । 
পাশ্চাত্য সংগীতের দৃষ্টান্তেও গান রচনা করেছিলেন । ভারতের নানা প্রদেশে প্রচলিত কিছু সংগীত অবলম্বনেও 
রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেন। সেজন্য সে পর্যায়ে অনেক রচনাকে বলা হয়ে থাকে সংগৃহীত সুর প্রভাবিত গান। 
বালীকি প্রতিভা, কালমৃগয়া ও মায়ার খেলা এই তিনটি গীতিনাট্য এ পর্যায়ের বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা । 


দ্বিতীয় পর্যায়কে বলা হয় পরীক্ষার পর্যায়। এই পর্যায়ে এসে রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত সুর প্রভাবিত গান অর্থাৎ 
হিন্দুস্তানি গান ভেঙে গান রচনার ধারা বহুলাংশে ত্যাগ করে রাগসংগীতের ভিত্তিতে মৌলিক সংগীত রচনায় 
ব্রতী হন। প্রথম পর্যায়ে রাগসংগীতের প্রতি তীর দৃষ্টিভঙ্গির যে আভাস পাওয়া যাচ্ছিল তা এখানে এসে স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে। লোকসংগীত, বিশেষত বাউল সম্পর্কে তার ব্যাপক আগ্রহ দেখা যায় এই পর্যায়ে । 


তৃতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্রসংগীত রচনায় যে বৈশিষ্ট্যময় প্রকাশ তার তিত্তি স্থাপনা হয় মধ্য পর্যায়ের পরীক্ষামূলক 
রচনায় । গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালির রাগসম্মত অথচ কাব্য শ্রীমপ্তিত গানগুলো পাওয়া যায় এই যুগে । 
রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ দেশাত্মবোধক গান এই পর্যায়ে রচিত হয়। দেশাত্মবোধক গানে লোকসংগীতের 
ব্যাপক ব্যবহার এই যুগের রচনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য । ঝম্পক, ষষ্ঠী, রূপকড়া, নবতাল, একাদশী ও নবপঞ্চ এই 
ছয়টি নতুন তাল এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন । সুররচনা ও ছন্দনির্মাণ এইসব দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথ 
তখন এক ব্যাপক পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। এই পর্যায়কে রবীন্দ্রসংগীতের পরিপূর্ণতার যুগ রূপে আখ্যায়িত করা 
হয়। রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনার পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তখনকার গানে প্রতিফলিত হয়েছে। সুর ও বাণীর মর্মীনুযায়ী 
সম্মিলন এবং লোকসুর ও রাগসুরের মিলনে এক নব সুর ঢঙ রচনা এ যুগের রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য ৷ বিগত 
দু-পর্যায়ের প্রচেষ্টা যেন এই যুগে এসে সার্থকতা গেল। 


গীতশ্রেণি বিভাজন 

রবীন্দ্রনাথের গীতসংকলন গ্রন্থের নাম গীতবিতান । এই গ্রন্থে তিনি নিজে তাঁর রচিত গানসমূহকে চারটি প্রধান 
ভাগে ভাগ করেছেন। বিভাগসমূহ হচ্ছে- পূজা, স্বদেশ, প্রেম ও প্রকৃতি । বিচিত্র ও আনুষ্ঠানিক নামে দুটি 
অপ্রধান বিভাগও রয়েছে। পুজা পর্যায়ের গানসূহকে রবীন্দ্রনাথ ২১টি উপবিভাগে বিভক্ত করেছেন৷ উপবিভাগ 
সমূহ হচ্ছে_গান, বন্ধু, প্রার্থনা, বিরহ, সাধনা ও সংকল্প, দুঃখ, আশ্বাস, অন্তর্মুখে, আত্মবোধনে, জাগরণ, 


৩২ সংগীত 


নিঃসংশয়, সাধক, উৎসব, আনন্দ, বিশ্ব, বিবিধ, সুন্দর, বাউল, পথ, শেষ ও পরিণয়। প্রেম পর্যায়ের গানে ২টি 
উপবিভাগ-গান ও প্রেমবৈচিত্র্য। প্রকৃতি পর্যায়ের গানসমূহ ৭টি উপবিভাগে বিভক্ত: সাধারণ, গরম, বর্ষা, শরৎ, 
হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। শুভ গুহঠাকুরতা রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনাকে ১৭টি ভাগে ভাগ করেছেন । বিভাগগুলো 
হচ্ছে-ফ্রুপদ ও ধামার, খেয়াল ও ঠুমরি, টগ্সা, ভাঙাগান, লোকসংগীত, নতুন তালের গান, ধর্মসংগীত, 
প্রেমসংগীত, খতুসংগীত, ভানুসিংহের পদাবলি, দেশাত্মবোধক গান, আনুষ্ঠানিক গান, হাস্যরসাত্মক গান, 
শিশুসংগীত, কাব্যসংগীত, উদ্দীপক গান এবং বেদগান। 


পুজা 

পূজা পর্যায়ের অন্তর্গত রবীন্দ্রসংগীত সংখ্যায় প্রায় সাড়ে ছয়শত। এ পর্যায়েই রবীন্দ্রনাথ সর্বোচ্চ সংখ্যক গান 
রচনা করেন। রাজা রামমোহন রায় তার প্রতিষ্ঠিত ব্রান্মধর্মের উপাসনা সংগীত হিসেবে ব্র্মসংগীতের যে ধারা 
প্রবর্তন করেন, সে ধারায়ই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তীর পুত্রদের, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব । ১৮৮০ 
সালে রবীন্দ্রনাথ প্রথম ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন। গানটি হচ্ছে- “তুমি কি গো পিতা আমাদের" । রবীন্দ্রনাথের 
সংগীত রচনার যে তিনটি পর্যায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার শেষ পর্যায়ের ব্রন্মসংগীতসমূহে পরিণত 
রাবীন্দ্রিক সংগীত রচনার বৈশিষ্ট্য উপলদ্ধি করা যায়। এ্রপদ, খেয়াল, টগ্লা প্রভৃতি অঙ্গে যেমন ব্রহ্মসংগীত 
পাওয়া যায়, লোকসংগীতের সুরেও তেমনি এই শ্রেণির গান রচিত হয়েছে। 


ভাঙাগান 


“ভাঙাগান' বলতে সেইসব গানকে বোঝায় যেগ্ডলো রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন হিন্দুস্তানি সংগীতের বিভিন্ন 
পদ্ধতির গান, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গান ও পাশ্চাত্যের কতিপয় গানের দৃষ্টান্ত অবলম্বনে । এ ক্ষেত্রে 
রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত সেইসব গানের সুর অবলম্বনে গান রচনা করেছিলেন। দু* একটি গানেমূল গানের বাণী 
প্রতিধ্বনি ঘটতেও দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের ভাঙাগান রচনার বিপুল উৎস ছিল হিন্দুস্তানি শান্্ীয়সংগীত । 
ঠাকুরবাড়িতে ভাঙা রচনার একটি এতিহ্য ছিল । রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারাও কম বেশি এই ধরনের গান রচনা 
করেছেন। তাদের গৃহে অধিষ্টিত হিন্দুস্তানি সংগীতগুণিদের সঞ্চয় থেকেই মূলগান সংগ্রহ করে রাখতেন। 
রবীন্দ্রনাথ নিজেও গান সংগ্রহ করেছিলেন, জ্োষ্ঠভ্রাতাদের সংগ্রহও তার কাজে লেগেছিল । 


ভাঙাগান রচনার মাধ্যমে তিনি হিন্দুস্তানি রাগসংগীতের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে এবং হিন্দুস্তানি সংগীত এতিহ্য 
প্রচলিত শ্রেষ্ঠ গানগুলো সম্পর্কে নিবিড় পরিচয় লাভে সমর্থ হন এবং রবীন্দ্রনাথকে সুরচয়িতা হিসেবে 
আত্মপ্রকাশ করতে যথেষ্ট সাহায্য করে । তবে একটি মূলগান ভেঙে গান রচনা করলেও এর ভেতর দিয়েই কবি 
তার নিজ সাংশীতিক দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। হিন্দুস্তানি গান মূলত সুরধর্মী, বাংলাগান 
কাব্যধর্মী। সুর ও তাল লয়ের কলাকৌশল প্রকাশ হিন্দুস্তানি গানের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । কিন্তু বাণীবাহিত 
ভাবের বিকাশই বাংলাগানের প্রধান বিষয় । বাংলাগানের এই মূল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সংগীত রচনার 
প্রারস্তকাল থেকেই অত্যন্ত সচেতন ছিলেন । তার সমগ্ধ জীবনের সুর যোজনায় যে আদর্শ, সেই আদর্শেই তিনি 
হিন্দুস্তানি গানের সুরকে কাব্যভাবে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন । ভাগ্জ গানের ব্যাপারটি রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনার 
ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুতপূর্ণ, কেননা এর মাধ্যমে একদিকে যেমন তিনি হিন্দুস্তানি রাগসংগীতে ব্যাপক অধিকার 
অর্জন করেছিলেন, অপরদিকে হিন্দুস্তানি সংগীতকলাকে সার্থকভাবে বাংলাগানে ব্যবহার করার শক্তিও তিনি 
আয়ন্ত করেছিলেন। ব্রহ্মসংগীত পর্যায়েই রবীন্দ্রনাথ সর্বাধিক ভাঙা গান রচনা করেন। গ্রপদ, খেয়াল, টগ্পা, 
ঠুমরি, সেতারের গৎ, বাংলা লোকসংগীত, ভারতের নানা প্রদেশের কিছু গান ও কতিপয় পাশ্চাত্যসংগীত ভেঙে 


২০২১ 


সংগীতের ইতিহাস ৩৩ 


রবীন্দ্রনাথ বহু সংখ্যক গান রচনা করেছিলেন। ধ্রুপদ ও খেয়াল ঢঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ সর্বাধিক ভাঙা গান রচনা 
করেন। 


নতুন তালের গান 


রবীন্দ্রনাথ ৬টি নতুন তাল প্রবর্তন করেছিলেন। এগুলো হচ্ছে- ঝম্পক, যন্তী, রূপকড়া, নবতাল, একাদশী ও 
নবপঞ্চ। এসব তালে রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত গান রচনা করেন সেগুলোই নতুন তালের গান হিসেবে পরিচিত। 
দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত তালসমূহে তালি ও খালি বা তাল ফীক প্রথার প্রচলন আছে। রাবীন্দ্রিক তালের বৈশিষ্ট্য 
হচ্ছে যে, এখানে কোনো খালি বা ফীক রাখা হয়নি। নিম্নে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত রচিত তালের বিবরণ এবং 


মধ্য ও দ্রতলয় সম্পন্ন তাল 
ঠেকাঃ তবলা 

র্‌ ২ ্ 
্ ধিনধিননা।ধিননা দু ধিন 
ঠেকা: পাখোয়াজ 

্ ২ ্ 
॥ ধাদেনতা। তেটেঘেনে ] ধা 


গান 

যে ফ্রুবপদ দিয়েছ বাধি 

যেতে যেতে একলা পথে 

এই লভিনু সঙ্গ তব 

ষষ্ঠী 

৬ মাত্রায় গঠিত 

মাত্রা বিভাগ ২/৪ 

সাধারণত দ্রুতলয় সম্পন্ন তাল, মধ্য ও বিলঘিত লয়েও ব্যবহার আছে 
ঠেকা: তবলা, মধ্য ও বিলম্বিত লয়ে 


ফর্মা-০৫, সংগীত, নবম-দশম শ্রেণি 


৩৪ 

্ হ রড 
 ধাতেটে। ধাগে তেটেধিননা ] ধা 
জ্রুতলয়ে 

২ $ 
ধাগে।ধাগেধিনা বু ধা 
গান 
জুলেনি আলো অন্ধকারে 
নিদ্রাহারা রাতের এ গান 
এবার এল সময় রে তোর 
রূপকড়া 
৮ মাত্রায় গঠিত 
মাত্রা বিভাগ: ৩/২/৩ 
মধ্যলয় সম্পন্ন তাল 
ঠেকা: তবলা 

$ ২ ৩ রড 
॥ ধিন ধিন ধাগে । তিন তাখে । ধিন ধিন তেটে | ধিন 
ঠেকা: পাখোয়াজ 

২ ত ্ 
॥ ধাদেনতা। তেটে কতা । ঘেনেতেটে ঘেনে [ধা 


গান 

কত অজানারে জানাইলে তুমি 

জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায় 

কেন সারাদিন ধীরে ধীরে 

শরত আলোর কমল বনে 

নবতাল 

৯ মাত্রায় গঠিত 

মাত্রা বিভাগ: ৩/২/২/২ 

ঠেকা: তবলা 

রড ২ ৩ ৪ $ 
 ধিনধিননা। ধিননা। ধিননা। নাগে তেটে 7 ধিন 


সংগীত 


২০২১ 


২০২৯ 


সংগীতের ইতিহাস ৩৫ 


ঠেকা: পাখওয়াজ 
রড ২ ৩ ৪ $ 
॥ ধা দেনতা। তেটে কতা । গদি ঘেনে। ধাগে তেটে ॥ ধা 
গান 
নিবিড় ঘন আঁধারে 
প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে 
যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে (৬। ৩) 
ব্যাকুল বকুলের ফুলে (৩। ৬) 
একাদশী 
১১ মাত্রায় গঠিত 
মধ্যলয় সম্পন্ন তাল 
মাত্রা বিভাগ: ৩/২/২/৪ 
ঠেকা: তবলা 
রড হ ৩ ৪ প্‌ 
ঢ ধিন ধিন না। ধিন না । ধিন না। ধিন ধিন নাগে তেটে নু ধিন 
ঠেকা: পাখওয়াজ 
রড ্‌ ৩ ৪ র্‌ 
ঢ ধা দেন তা। তেটে কতা । গদি ঘেনে। ধাগে তেটে তাগে তেটে | ধা 


গান 

দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া 

কীপিছে দেহ লতা থর থর (৩/৪/৪) 
নবপঞ্চ 

১৮ মাত্রায় গঠিত 

প্রায় বিলঘিত মধ্যলয় সম্পন্ন তাল 
মাত্রা বিভাগ: ২/৪/৪/8/8 


৩৬ সংগীত 


ঠেকা: তবলা 

€ ২ ৩ ৪ € $ 
ঢ ধা তেরে কেটে। ধিন ধা ধাগে ধিন। ধিন ধাতা তেটে | তিন তা ক তাগে। তেটে ধিনধিন ধা] ধা 
ঠেকা: পাখওয়াজ 


5. ২ ৩ ৪ ৫ $ 
॥ ধাগে। ধাগেদেন্তা। কৎতাগে দেন্‌ তা। তেটে ধা দেন্‌ তা। তেটে কতা গদি ঘেনে হু ধা 


গান 
জননী তোমার করুণ চরণ খানি 


মন্ত্রগান 
রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি বৈদিক মন্ত্রে ও বৌদ্ধ মন্ত্রে সুরারোপ করেছিলেন । এগুলো মন্ত্রগান হিসেবে অভিহিত হয় । 


ভানুসিংহের পদাবলি 

গীতবিতানে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি নামে একটি গীত বিভাগ রাখা হয়েছে। মোট ২০টি গান এই 
বিভাগের অন্তর্গত। ভানু, ভানুসিংহ প্রভৃতি ছন্রনামে রবীন্দ্রনাথ এই সব গানে ভণিতা করেছেন। বৈষ্ঞব 
পদাবলির অনুসরণে ব্রজবুলি ভাষায় ভানুসিংহের পদাবলি রচিত। এগুলো রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিককার রচনা । 
১৮৭৭ থেকে ১৮৮৪ সালের মধ্যে এই পর্যায়ের অধিকাংশ পদ রচিত। সংখ্যায় কম হলেও সাংগীতিক মাধুর্ষে 
ও বৈশিষ্ট্যে ভানুসিংহের পদাবলি রবীন্দ্ররচনায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। 


দেশাত্মবোধক গান 


এক গভীর স্বাদেশিক আবহে রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল প্রতিভার উন্মেষ ঘটেছিল । কিশোর বয়সেই রবীন্দ্রনাথ 
অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন । “তোমারি তরে মা ঈপিনু দেহ' এবং “এক সূত্রে বাঁধায়াছি সহস্রটি মন' দেশাত্মবোধক 
গান দুটি রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক রচনা হিসেবে উল্লিখিত হয়। 


১৮৭৮ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত “জাতীয় সংগীত' নামক দেশাত্মবোধক গীতসংকলনে 
রবীন্দ্রনাথের চারটি গান স্থান পায়। গান চারটি হচ্ছে-“ঢাকোরে মুখ চন্দ্রমা জলদে, “তোমারি তরে মা সঈঁপিনু এ 
দেহ”, “অয়ি বিষাদিণী বীণা আয় সখী* এবং “ভারত রে তোর কলঙ্কিত পরমানুরাশি”। দেশাত্মবোধের যে আবহে 
রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছিল তা পরবর্তী জীবনেও তার চেতনায় অটুট ছিল। ১৮৮৬ সালে ভারতের 
হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই গানটি গেয়েছিলেন । রামপ্রসাদী সুরে রচিত গানটি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত মিলন গান। 
এতে ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের মানুষের এঁক্য ও মিলন কামনা করা হয়েছে । এ বছরই কবি “আগে চল 
আগে চল ভাই' এবং “তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ” গান দুটিও রচনা করেন। ১৮৯৬ সালে কংগ্রেসের কোলকাতা 


২০২১ 


২০২১ 


সংগীতের ইতিহাস ৩৭ 


অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ তার নবরচিত “অয়ি ভুবনমনোমোহিনী মা” গানটি গেয়ে শুনিয়েছিলেন। ১৮৯৭ সালে 
রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন “কে এসে যায় ফিরে ফিরে আকুল নয়ন নীরে' গানটি । 


তবে রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গান রচনার সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায়টি রচিত হয় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে 
(১৯০৫-১৯১১) কেন্দ্র করে । একক ঘটনা হিসেবে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ছিল বাংলা দেশাত্মবোধক গান রচনার 
ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রেরণাদায়ক। ১৯০৫ সালে ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড কার্জন শাসনকার্ষের সুবিধার কথা 
বলে বঙ্গ বা বাংলাকে ভঙ্গ বা দ্বিখগ্তিত করার কথা ঘোষণা করেন । এই ঘোষণা প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়া 
মাত্রই এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠে । এই আন্দোলনই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নামে খ্যাত । বঙ্গভঙ্গ বিরোধী এই 
আন্দোলনের ফলেই ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঘোষণা প্রত্যাহার করা হয়। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র 
করে সারা বাংলায় দেশাত্মবোধক গান রচনার এক অভ্ভৃতপূর্ব প্রেরণা দেখা দেয়। একে বলা হয়েছে বাংলা 
দেশাত্মবোধক গান রচনার সুবর্ণ যুগ। এই যুগের নেতৃতে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই আন্দোলনের 
ভাবাদর্শসমূহ তার গানে অসামান্য আবেদন সৃষ্টি করেছিল। এ সময়ই রবীন্দ্রনাথ তার অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য 
দেশাত্মবোধক গান রচনা করেন । খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি অনেকগুলো গান রচনা করেছিলেন তার সে 
সময়কার বিখ্যাত গানগুলো হচ্ছে: 


এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে 

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে 

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি 
নিশিদিন ভরসা রাখিস্‌ ওরে মন হবেই হবে 

যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়ব না মা 
যে তোরে পাগল বলে তারে তুই বলিস্‌ নে কিছু 


বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষে রচিত হলেও আন্দোলনের সাময়িকতায় গানগুলোর আবেদন নিঃশেষিত হয়নি। 
দেশপ্রেমের চিরন্তন ভাবটি এসব গানে অত্যন্ত গভীরভাবে প্রকাশিত হয়েছে । ফলে এসব গান বাঙালির 
চিরকালীন দেশাআ্ববোধক গানে পরিণত হয়েছে। পাকিস্তানি অপশাসনের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের 
মানুষের মুক্তি সশ্রাম যে রক্তক্ষয়ী রূপ নিয়েছিল এবং দেশের মুক্তির জন্য যে অগণিত মানুষ আত্মদান করেছিল, 
রবীন্দ্রনাথের এই সব গান তাতে প্রেরণা যুগিয়েছিল। সবচেয়ে বেশি প্রেরণা যুগিয়েছিল “আমার সোনার বাংলা 
আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি । সেজন্যই পাকিস্তানি শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশে 
গানটিকে জাতীয় সংগীত হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। এই যুগের দেশাআবোধক গানে রবীন্দ্রনাথ ব্যাপকভাবে 
লোকসংগীতের সুর ব্যবহার করেন। এর মধ্যে বাউল সুরের ব্যবহারই বেশি । দু'একটি গানে সারি গানের সুর, 
ব্যবহৃত হয়েছে। “আমার সোনার বাংলা গানটি বাউল সুরে রচিত। 


৩৮ সংগীত 


বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শেষে রবীন্দ্রনাথ দেশাত্মবোধক গান রচনার ধারা থেকে প্রায় সরে দীড়ান। ১৯১১ সালে 
রচিত “জনগণ মন অধিনায়ক' ও ১৯১৭ সালে রচিত “দেশ দেশ নন্দিত করি' গান দুটি ছাড়া রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ 
চেতনার আর কোনো গান রচনা করেননি বললেই চলে। ১৯২৯-৩০ সালের পর রবীন্দ্রনাথ “সক্কোচের 
বিহ্বলতা' “সর্ব খর্বতারে দহে”, “শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান', “চলো যাই চলে যাই', “খর বায়ু বয় বেগে', 
প্রভৃতি গান রচনা করেন। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের এই জাতীয় উদ্দীপনার গান হিসেবে গাওয়া হলেও এই 
গানগুলি দেশাত্মবোধক গান, স্বদেশ ভাবনার গান হিসেবে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেননি । এসব গান বিশেষ বিশেষ 
উপলক্ষে রচিত। 

উদ্দীপকগান 

রবীন্দ্রনাথের কিছু গান উদ্দীপকগান হিসেবে অভিহিত। এসব গানের মূলভাব উদ্দীপনা । উদ্দীপনামূলক গানে 
বীর রসেরই এক প্রকার অভিব্যক্তি ঘটে । দেশাত্মবোধক গানও উদ্দীপনারই গান । “উদ্দীপক গান" শ্রেণিটিকে 
চিহ্ত করেছেন শুভ গুহঠাকুরতা তার “রবীন্দ্রসংগীতের ধারা" গ্রন্থে। যৌবনের জয়গান করে যেসব গান রচনা 
করেছেন রবীন্দ্রনাথ সেগুলো উদ্দীপক গানের পর্যায়ে পড়ে । যেমন: 


মৃত্যু সম্পর্কে রচিত রবীন্দ্রনাথের কিছু গানকেও উদ্দীপকগান হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কেননা, এসব 
গানের মূলভাগ শোক নয়, শোককে জয় করার শক্তি লাভ। দুঃখ জয়ী এসব রচনা । যেমনঃ 
বন্ত্রে তোমার বাজে বাঁশি 

দুঃখ যদি না পাবে তো 

মোর মরণে তোমার হবে জয়। 

রবীন্দ্রনাথ অন্যায়ের প্রতিবাদে শক্তি সঞ্চয়ের চেতনায় রচনা করেছেন কিছু উদ্দীপকগান। যেমন: 
সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ। 

প্রচণ্ড গর্জনে আনিল একি দুর্দিন 

জাগো হে রুদ্র জাগো 

হিংসায় উন্মত্ত পৃ্ধি 

তিমিরময় নিবিড় নিশা 


২০২১ 


২০২১ 


সংগীতের ইতিহাস ৩৯ 


কাপুরুষতাকে আঘাত করে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন উদ্দীপক গান । যেমন: 
কোন ভীরুকে ভয় দেখাবি 

বিপদের সম্মুখীন হয়ে কৰি প্রার্থনা করছেন বিপদজরী উদ্দীপনা- 

বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা 


শিশুসংগীত 


রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং শিশুসংগীত বলে তার কোনো গীতগুচ্ছকে নির্দিষ্ট করেননি। শিশুসংগীত বলতে যে ধরনের 
রচনাকে বোঝায় তেমন গান রবীন্দ্র রচনায় বেশি নয়। তবে কিছু রবীন্দ্রসংগীত রয়েছে যেগুলো শিশুদের 
গাওয়ার উপযোগী । রবীন্দ্রনাথের শিশুতোষ গদ্য ও পদ্য রচনা যথেষ্ট । সে তুলনায় গান কম। বিভিন্ন নাটকে 
ঠাকুরদা চরিত্রটি তিনি যেভাবে ব্যবহার করেছেন, তাতে শিশুমন সম্পর্কে তার অপার কৌতুহল ও সহানুভূতির 
পরিচয় পাওয়া যায়। শুভ গুহঠাকুরতার “রবীন্দ্রসংগীতের ধারা" গ্রন্থে তেমন কিছু গানের তালিকা দিয়েছেন। 
সেখান থেকে কয়েকটি জনপ্রিয় শিশুসংগীতের উল্লেখ করা হলো: 


মেঘের কোলে রোদ হেসেছে 
ফাণ্ডনের নবীন আনন্দে 


হাস্যগীতি 


বাংলা হাসির গানের একটি সমৃদ্ধ এতিহ্য আছে। হাস্যরস অবলম্বনে পূর্বে প্রচুর বাংলাগান রচনা করা 
হয়েছে। হাসির গানের ব্যবহার নাটকেই হয়েছে বেশি । মঞ্চে পরিবেশকে একটু উপভোগ্য করে তোলার জন্য 
হাসির গান গাইবার একটা রীতি ছিল। আলাদাভাবেও এ শ্রেণির গান রচিত হতো এবং কিছু গীতরচয়িতা, 
সুরকার ও গায়ক এ ব্যাপারে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । ব্যঙ্গ ও রঙ্গ উভয়ই হাসির গানের বিষয় । বাংলা 
হাসির গানের বিকাশে দুটি অনুভবই গুরুত্বপূর্ণভাবে রূপায়িত হয় । দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) বাংলা 
হাসির গানের সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা হিসেবে বিবেচিত হন। রবীন্দ্রনাথ হাস্যগীতি রচনায় গভীরভাবে মনোনিবেশ 
করেননি । তবুও তার রচিত এই ধরনের গান সংখ্যায় ৮০ থেকে ৯০ এর মধ্যে দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথের হাসির 
গান মুখ্যত বিভিন্ন নাটকের অন্তর্গত। স্বতত্ত্রভাবে রচিত গান সংখ্যায় খুবই অল্প। ১৯৩৫ সালে হে হৈ 
সঙ্ঘ'-এর জন্য রচিত চারটি হাসির গান পাওয়া যায়। শান্তিনিকেতনে “চা-চক্র'-এর জন্য রচিত গানটিও 
হাস্যগীতি পর্যায়ের । নিম্নে রবীন্দ্ররচিত কয়েকটি হাস্যগীতির উল্লেখ করা হলো । “হৈ হৈ সঙ্ঘ'-এর জন্য গান 
চারটি হচ্ছে: 

কাটা বন বিহারিণী সুরকানা দেবী 

পায়ে পড়ি শোন ভাই গাইয়ে 

না গান গাওয়ার দলরে মোরা 


৪০ সংগীত 


ও ভাই কানাই কারে জানাই 
শান্তিনিকেতনের চা-চক্রের জন্য রচিত গানটি হচ্ছে: 
হায় হায় হায়, দিন চলি যায় 

বিভিন্ন নাটকে হাসির গান আছে। যেমন “তাসের দেশ' নাটকে: 
জয় জয় তাসবংশ 

তোলন নামন পিছন সামন 

আমরা চিত্র অতি বিচিত্র 

চিড়েতন হর্তন ইস্কাবন 

“ফাল্পুনী' নাটকের গান, যেমন: 

আমাদের পাকবেনা চুল গো 

ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি 

ভালো মানুষ নইরে মোরা 


আনুষ্ঠানিক সংগীত 

নানা ধরনের অনুষ্ঠানের উপযোগী কিছু গান রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন। এগুলো আনুষ্ঠানিক সংগীত নামে 
আখ্যায়িত হয়েছে। বাংলা নাগরিক সংগীতের ধারায় এইসব গান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। 
শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক জীবনের উপযোগী বহু গান রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন । আশ্রমিক প্রয়োজনের বাইরে 
সাধারণ অনুষ্ঠানাদির জন্যও কবি অনেক গান রচনা করেছেন। এই সব গান পরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদ্যাপনের 
অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু, বর্ষশেষ, নববর্ষ, বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষণ, গৃহপ্রবেশ, 
শিল্পোঘসব, বিদায়জ্ঞাপন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের জন্য রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন। এছাড়াও আছে দোলযাত্রার 
দিনে শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসবে নৃত্যগীত সহযোগে শোভাযাত্রার জন্য রচিত গান-“ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার 
খোল লাগল যে দোল' গানটি, আছে শরৎ খতু আবাহনের জন্য পহেলা আশ্বিনে গেয়- “আমার নয়ন ভুলানো 
এলে*, বসন্ত খতুর বন্দনার জন্য আছে পহেলা ফাল্গুনে গেয়- “আজি বসন্ত জাত দ্বারে' বা “আজ দখিন দুয়ার 
খোলা" ইত্যাদি । নিম্্ে কতিপয় আনুষ্ঠানিক পর্যায়ের রবীন্দ্রসংগীতের উল্লেখ করা হলো: 

বিবাহ অনুষ্ঠানের গান 

দুই হৃদয়ের নদী 

প্রেমের মিলন দিনে 

সুমঙ্গলী বধূ 

দুইটি হৃদয়ে একটি আসন 


২০২১ 


সংগীতের ইতিহাস 


মৃত্যুদিনের গান 

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু 
দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে 
সমুখে শান্তি পারাবার 

এ মরণের সাগর পারে 
নববর্ষের গান 
এসো হে বৈশাখ 

ওরে নতুন যুগের ভোরে 
জয় হোক জয় হোক নব অরুণোদয় 
গৃহপবেশের গান 

এসো হে গৃহদেবতা 
হৃদি মন্দির দ্বারে বাজে 
বৃক্ষরোপণের গান 

আয় আমাদের অঙ্গনে 
হলকর্ষণের গান 
আমরা চাষ করি আনন্দে 
ফিরে চল্‌ মাটির টানে 
শিল্লোঘসবের গান 

নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র 
কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে 


৪১ 


রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, “জীবনের আশি বছর অবধি চাষ করছি অনেক । সব ফসলই যে সরাইতে জমা 
হবে তা বলতে পারিনে। কিছু ইঁদুরে খাবে, তবুও বাকী থাকবে কিছু। যুগ বদলায়, কাল বদলায়, তার সঙ্গে 
সবকিছুইতো বদলায় । তবে সবচেয়ে স্থায়ী আমার গান এটা জোর করে বলতে পারি । বিশেষ করে বাঙালিরা, 
শোকে, দুঃখে সুখে, আনন্দে, আমার গান না গেয়ে তাদের উপায় নেই । যুগে যুগে এ গান তাদের গাইতেই 


হবে।” নানা অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়ার ব্যাপারটি বিশেষভাবে লক্ষ করবার মতো । 


প্রকৃতির গান 


বাংলা নাগরিক সংগীতের ভাণ্তারে এক অমূল্য সম্পদ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির গান। এই শ্রেণির গানকে 
খতুসংগীতও বলা হয়। ষড়খতুতে বাংলাদেশের প্রকৃতির যে লীলাবৈচিত্র্য, তা রবীন্দ্রনাথের খতুসংগীতে 
যেমনটি রূপায়িত হয়েছে তেমন আর কারও রচনায় পাওয়া যায় না। এ শুধু আকাশে বাতাসে তরুলতায় 


ফর্মা-০৬, সংগীত, নবম-দশম শ্রেণি 


৪২ সংগীত 


খতুক্রমে যে দৃষ্টিথাহ্য পরিবর্তন আসে তার রূপায়ণমাত্র নয়, মানুষের হৃদয়ভাবেও যে পরিবর্তন আসে তাকেও 
এই শ্রেণির গানে সম্যক উপলব্ধি করা যায়। প্রকৃতির সঙ্গে সংগীতের সম্পর্ক অতি গভীর | সকল শ্রেণির গানেই 
প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট মানব হৃদয়ের প্রতিক্রিয়া স্থান পায়। রাগসংগীত পরিকল্পনায়ও প্রকৃতির গভীর 
প্রভাব রয়েছে। 


প্রাচীনকালে মানুষের জীবন ছিল প্রকৃতির কোলে লালিত। তখনকার দিনে প্রকৃতির স্পন্দন মানুষের গানে 
স্বতই ধ্বনিত হয়ে উঠত প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যকে নিয়ে উৎসবের আয়োজন ছিল মানুষের জীবনের অন্তর 
অঙ্গ। নাগরিক সভ্যতার গোড়াপত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে ব্যবধান গড়ে উঠতে থাকে। 
রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের লুগ্তপ্রায় সম্পর্কের সূত্রটি পুনরুদ্ধার করে তাকে পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত 
খুলে দিয়েছেন। 


নগরবাসী কবির সঙ্গে বাংলার প্রকৃতির নিবিড় যোগাযোগ ঘটল ১৮৯১ সালে, ৩০ বছর বয়সে যখন তিনি 
কুষ্টিয়ায় এলেন জমিদারি তদারকি করতে। কুষ্টিয়া-পাবনা অঞ্চলের প্রকৃতির একরূপ, আবার ৪০ বছর বয়সে 
যখন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় স্থাপন করে সেখানে গেলেন স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য, তখন সেখানে ঘটল 
প্রকৃতির আরেক রূপের সঙ্গে তার পরিচয় । বাংলার প্রকৃতির এই দুই রূপই রবীন্দ্রনাথের চেতনাকে পরিপুষ্ট 
করে। তার প্রকৃতির গানে এই দুই রূপই প্রকাশ পায়। 


মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ককে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি অত্যন্ত গুরুতু আরোপ 
করেছেন এ কথাটির ওপর যে, মানুষের জন্ম কেবল লোকালয়ে নয়, বিশাল বিশ্বে তার জন্ম । মানুষের 
চিত্তমহলের দ্বার খুলে বিশ্বপ্রকৃতিকে আহ্বান না করলে বিরাটের সঙ্গে তার মিলন ঘটে না। প্রকৃতির সঙ্গে 
মানুষের মিলন সাধনের বড়ো উপায় হচ্ছে প্রাকৃতিক উত্সব, প্রকৃতির গান। গানের ভেতর দিয়ে প্রকৃতির 
বিপুলতাকে, এর সজীব গভীর অস্তিতৃকে যতটা উপলব্ধি করা যায়, আর কিছুতেই তেমন করা যায় না। 


রবীন্দ্রনাথের গানের ভেতর দিয়েই বাংলার ষড়খতুর বৈচিত্র্রকে আমরা গভীরভাবে অনুভব করি । রবীন্দ্রনাথ 
প্রবর্তিত বর্ষামঙ্গল, শেষ বর্ষণ, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব, খতুরজ প্রভৃতি খতু উৎসব এবং তার রচিত অজস্র 
প্রকৃতির গান আমাদের মধ্যে সেই বোধটিকেই তীব্র করে তোলে যে, মানবপ্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতি একটি অখণ্ড 
সূত্রে গাঁথা। খতু উৎসবের সূচনা হয় শান্তিনিকেতনে ১৯০৭ সালে। প্রথম বর্ষা উৎসব ও শারদোতসব 
পরিবেশিত হয় ১৯০৮ সালে । জোড়াসীকো ঠাকুরবাড়িতে প্রথম বর্ধামঙ্গল মঞ্চস্থ হয় ১৯২১ সালে । 


বাংলার খতুচক্রের সূচনা হয় নববর্ষ থেকে। গ্রীষ্মকাল থেকেই খতু পরিক্রমার সূত্রপাত । রবীন্দ্র রচিত গ্রীন্ম 
খতুর গান পাওয়া যায় ১৬টি। তাপদ্ধ প্রকৃতির রূপ ফুটে উঠেছে এই সব গানে । এই খতুকে রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন “মৌনী তাপস, রুদ্র ভৈরব । গ্রীম্ম খতু সম্পর্কে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রসংগীত হচ্ছে- 
দারুণ অগ্নিবাণে রে 

নাহি রস নাহি 

বৈশাখী হে মৌনী তাপস 


২০২১ 


২০২৯ 


সংগীতের ইতিহাস ৪৩ 


বর্ষা খতুর ওপর রচিত রবীন্দ্রনাথের গান ১১৫টি । এছাড়াও বর্ষার অনুষন্গে অন্যান্য পর্যায়ে রচিত অনেক 
গান রয়েছে। গ্রীষ্মের দাহে তণ্ত পৃথিবীতে নেমে এলো স্রিষ্ধ, তৃষাহরা, শ্যামলসুন্দর মেঘ । বর্ষা রবীন্দ্রনাথের 
অতিপ্রিয় খতু। বাঙালি কবি মাত্রেরই প্রিয় খতু বর্ধা। নিজের বর্ষার গান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- “আমি 
যখন বর্ষার গান গেয়েছি তখন সেই মেঘমন্লার জগতের সমস্ত বর্ষার অশ্রপাতধ্বনি নবতর ভাষা এবং অপূর্ব 
বেদনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে।” 

রবীন্ধ্নাথের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বর্ষার গান হচ্ছে: 

এসো শ্যামল সুন্দর 

মেঘের পরে মেঘ জমেছে 

উতল ধারা বাদল ঝরে 

তৃষ্তার শাস্তি সুন্দর কান্তি 

মন মোর মেঘের সঙ্গী 


বর্ষা খতুকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সংসারী, গৃহী। আর শরৎ খতুকে তিনি বলেছেন অনাসক্ত, নিঃসম্বল 
সন্যাসী। নীল আকাশে হাক্কা সাদা মেঘ, তার প্রয়োজন নেই, তার জলভার নেই । কাশের স্তবক না বাগানের 
না বনের, সে হেলাফেলায় মাঠেঘাটে নিজের এশ্র্য্য বিস্তার করে বেড়ায় । রবীন্দ্রনাথ শরঘকে বলেছেন ছুটির 
খতু । এই খু নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গান লিখেছেন ৩০টি । কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শরৎ বিষয়ক রবীন্দ্রসংগীত হচ্ছে: 
মেঘের কোলে রোদ হেসেছে 

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় 

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ 


এরপর হেমন্ত। এ খতু নিয়ে রবীন্দ্রনাথ মাত্র ৫টি গান রচনা করেছেন। হেমন্ত সম্পর্কে তিনি তেমন 
উৎসাহী নন। হেমন্ত রিক্ত, শস্যহীন দিগন্ত তাকে অনুপ্রাণিত করেনি । হেমত্ত বিষয়ে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রসংগীত 
হচ্ছেঃ 

হিমের রাতে ওই গগনের দীপগুলিরে 

হায় হেমস্ত লক্ষ্মী তোমার নয়ন কেন ঢাকা 

হেমন্তে কোন বসন্তেরই বাণী 

এবার খতুচক্রে শীতের পালা । শীত আসে জীর্ণ সাজে। একে রবীন্দ্রনাথ শুক্কাসন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তুলনা 
করেছেন। শীত নিয়ে রবীন্দ্রসংগীত ১২টি । এখানে শুধুই পত্রহীন, পুষ্পহীন, কাঙীল প্রকৃতির বর্ণনা । কয়েকটি 
উল্লেখযোগ্য শীত বিষয়ক রবীন্দ্রসংগীত হচ্ছে: 


৪৪ সংগীত 


এল যে শীতের বেলা 
পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে 


করে দিয়ে পত্রে, পুম্পে, গন্ধে প্রকৃতির ভাণ্ডার পূর্ণ করে দিয়ে আসে তারুণ্য ও যৌবনের প্রতীক বসন্ত খতু। 
বসন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রিয় খতু । এই খতু নিয়ে রচিত তার গানের সংখ্যা ৯৬। তাপদগ্ গ্রীষ্মের গান দিয়ে খতু 
সংগীত শুরু হয়েছিল, নবযৌবনের খতু বসন্তের গান দিয়ে তার সমাপন ঘটল। বসন্ত বিষয়ে কয়েকটি 
উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রসংগীত হচ্ছে: 

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে 

ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল 

একট্ুকু ছোঁয়া লাগে 

আজি দখিন দুয়ার খোলা 

ওগো দখিন হাওয়া ও পথিক হাওয়া 

মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি 


খতু সংগীত প্রধানত পরিণত বয়সের রচনা-ফলে এইসব গানে পরিণত রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত 
হয়েছে। 


প্রেম 


রবীন্দ্রনাথের প্রেম পর্যায়ের গীতসংখ্যা প্রায় ৪০০-এর কাছাকাছি। প্রেম পর্যায়ের গীত রচনার ধারাটি 
রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনার প্রথম যুগ থেকে শেষ অবধি বিস্তৃত। 


নরনারীর অন্তরঙ্গ সম্পর্কের গানকেই প্রেম পর্যায়ের গান বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রধানত এই সম্পর্কের 
মাধুর্যময় এবং বেদনাকাতর এই দুটি দিক নিয়েই গান রচনা করেছেন । কখনো কখনো তার অনুভূতির প্রকাশ 
এমন সূক্ষ্ম হয়ে ওঠেছে যে, সেখানে ব্যক্তির অনুভূতির চেয়ে সর্বজনের ভাবের বিষয়টি প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। 
অনেক স্থানে এমনও হয়েছে যে, পূজার গানে প্রেমের গানে পার্থক্য করা যায় না। প্রিয়জনকে দেওয়ার তাই 
তিনি দিচ্ছেন দেবতাকে এবং দেবতাকে যা দেওয়ার তাই যেন দিচ্ছেন প্রিয়জনকে । সুরে ও বাণীতে অসামান্য 
বৈচিত্র্য রবীন্দ্রনাথের প্রেমসংগীতে । উনবিংশ শতাব্দীর সুচনায় রামনিধি গুপ্ত এই পর্যায়ের গীতিরচনার সূত্রপাত 
ঘটিয়েছিলেন। ধারাবাহিকভাবে এসে রবীন্দ্রনাথে এই শ্রেণির গানের সর্বোৎকৃষ্ট রূপটি প্রতিফলিত হয়। নিম্নে 
প্রেম পর্যায়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রসংগীতের দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো: 


মনে রবে কি না রবে আমারে 

আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল 

গানের ভেলায় বেলা অবেলায় 

তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা 

আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরি করেছ দান 


২০২১ 


২০২১ 


সংগীতের ইতিহাস 8৫ 


গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য 

গীতিনাট্য রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অবদান অসামান্য । সংগীত রচয়িতা হিসেবে জীবন শুরু করার 
উষাকালেই রবীন্দ্রনাথ তিনটি গীতিনাট্য রচনা করেন। গীতিনাট্যসমূহ হচ্ছে বালীকি প্রতিভা (১৮৮১), 
কালমৃগয়া (১৮৮২) ও মায়ার খেলা (১৮৮৮) । কবি তার শেষ জীবনে রচনা করেন তিনটি নৃত্যনাট্য- 
“চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্তালিকা' ও “শ্যামা” । তিনটি নৃত্যনাট্যই কবির প্রথম জীবনে রচিত কাব্যনাট্যের পরিবর্তিত রূপ । 
চিত্রাঙ্গদা পৌরাণিক উপাখ্যান মহাভারতের গল্প অবলম্বনে রচিত। চণ্ডালিকা ও শ্যামা নৃত্যনাট্যের মূল কাহিনি 
নেয়া হয়েছে বৌদ্ধ উপাখ্যানধর্মী গ্রন্থ “মহাবন্তু অবদান' থেকে । 


রবীন্দ্রনাথ তাঁর নৃত্যনাট্যের উপযোগী একটি নৃত্যধারা প্রবর্তন করেছিলেন, এই ধারাটি রবীন্দ্রনৃত্য নামে 
অভিহিত হয়। ভারতের প্রধান শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা ভরতনাট্যম, কথাকলি, ও মণিপুরী এই তিনটি ধারা থেকেই 
উপাদান নিয়েছেন তিনি। মণিপুরী নৃত্য সম্পর্কে কবির বিশেষ আগ্রহ ছিল। রবীন্দ্রসংগীতকলার মতো 
রবীন্দ্রনৃত্যকলাও কবির অসাধারণ সৃষ্টিশীলতার পরিচয় বহন করে। 


সংগীতচিন্তা 

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে, তিনি বাংলাগানকেই শুধু একটি বিশিষ্ট স্তরে 
উন্নীত করেননি, বাংলায় সংগীতালোচনাকেও তিনি একটি বিশিষ্ট পর্যায়ে তুলে এনেছিলেন। বলতে গেলে, 
বাংলায় রসগ্রাহী সংগীতালোচনার সূত্রপাত তার হাতেই। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করে বলেছেন বাংলা গানের সুর ও 
বাণীর সমন্বয়ের কথা এবং সর্বোপরি তার নিজের সংগীত ভাবনার বৈশিষ্ট্যের কথা । রবীন্দ্রনাথ নিজেই তার 
সংগীত কর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার। প্রবন্ধ অভিভাষণ, পত্রাবলি ও সাক্ষাত আলাপ আলোচনা, সমালোচনা প্রভৃতি 
মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তা প্রকাশিত । অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়ে দাঁড়িয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপকুমার 
রায় এবং রবীন্দ্রনাথ ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যকার আলাপ আলোচনা । একেবারে তরুণ বয়স 
থেকেই রবীন্দ্রনাথ সংগীতালোচনায় হাত দেন। সংগীত বিষয়ে তার প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ১৮৮১ সালে। 
সংগীত বিষয়ে তিনি সর্বশেষ অভিভাষণ দেন ৩০ জুন, ১৯৪০। এই সুদীর্ঘকাল সংগীত সম্পর্কে, বিশেষত 
বাংলাগান ও নিজের সংগীত রচনা সম্পর্কে লিখতে বা বলতে রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই উৎসাহ বোধ করেছেন। 


রবীন্দ্রনাথ যে বিষয়টির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন তা হচ্ছে হিন্দুস্তানি গান ও বাংলাগানের 
বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য । হিন্দুস্তানি গান ও বাংলাগানের রীতিপ্রকৃতি এক নয়। হিন্দুস্তানি গান সুরপ্রধান, বাণীর 
মর্যাদা যেখানে কম আর বাংলাগান বাণীপ্রধান। সুর বাণীর ব্যঞ্জনাকে তীব্র করে তুলতে সাহায্য করে। এই 
লক্ষ্যকে সামনে রেখেই জীবনের শুরু থেকেই রবীন্দ্রনাথ সংগীতরচনা করতে শুরু করেছিলেন । তিনি 
ধ্রুপদ, খেয়াল, টগ্লা প্রভৃতি হিন্দুস্তানি সংগীতে গান রচনা করেছেন। কিন্তু হিন্দুস্তানি সংগীতের অলংকার 
বাহুল্যকে তিনি গ্রহণ করেননি। বাণীর ভাব প্রকাশ করার জন্য সুরের যেটুকু প্রয়োগ প্রয়োজন, তিনি সেটুকু 
করেছেন। এই সংযম ও পরিমিতি বোধ থেকে তিনি কখন বিচ্ৃত হননি । তিনি সর্বদাই ভেবেছেন সংগীতে 
বাহুল্যের চেয়ে সারল্য শ্রেয়, মূল বিষয় হচ্ছে আনন্দ । সরল উপায়ে যদি আনন্দ পাওয়া যায় তাহলে জটিল 
উপায়ের চেয়ে তা অনেক ভালো। এই তন্তুটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেই বা লিখেই ক্ষান্ত হননি। প্রায় আড়াই 
হাজার গান রচনা করে একে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন । 


রবীন্দ্রনাথের সংগীত ভাবনায় অপর প্রধান দিক হচ্ছে যে, তিনি তাঁর রচিত সুরকে পরিবর্তন করানো কোনো অধিকার 
কাউকে দেননি । প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে গায়ক এই অধিকারটি পেয়ে আসছেন । গাইবার সময় তিনি 


৪৬ সংগীত 


স্বাধীনভাবে কিছু না কিছু সুরের কাজ করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে গায়ককে এই অধিকার দিতে সম্মত 
হননি । এ নিয়ে তর্ক হয়েছে, কথা উঠেছে যে, তিনি আবহমানকালে রীতির বিরুদ্ধে যাচ্ছেন । তবু সম্মতি মেলেনি 
তার। তিনি বলেছেন, কবির গীতিরচনা যেমন অপরিবর্তনীয়, তেমনি তার সুররচনাও অপরিবর্তনীয় । এটিই 
রবীন্দ্রসংগীতের এতিহ্য । স্বরলিপি অনুসরণ করে সর্বদাই রবীন্দ্রসংগীতের শুদ্ধতা বজায় রাখতে হয়। 


কাজী নজরুল ইসলাম 

কাজী নজরুল ইসলাম ১৩০৬ বাংলা সনের ১১মে জ্যেষ্ঠ ১৮৯৯ সালের ২৪মে) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান 
জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামে জনুগ্রহণ করেন। তার পিতা কাজী 
ফকির আহমদ, পিতামহ কাজী আমানুল্লাহ । কবির মাতার নাম জাহেদা খাতুন, মাতামহ মুল্সী তোফায়েল 
আলী । কাজী ফকির আহমদের দুই স্ত্রী, সাত পুত্র ও দুই কন্যা । কবির সহোদর তিন ভাই, এক বোন। কবি 
তাঁর পিতার দ্বিতীয় পক্ষের দ্বিতীয় সন্তান। জ্যেষ্ঠ সাহেবজানের জন্মের পর চার পুত্রের অকাল মৃত্যু হওয়ার পর 
জন্ম নেন কাজী নজরুল ছোটো বেলায় কেউ কেউ তাকে তারা খ্যাপা বলে ডাকত, আবার আদর করে ডাকত 
নজর আলী নামে । 


কবি পিতৃহীন হন ১৩১৪ সালের (ইংরেজি ১৯০৮ সালে) ৭ চৈত্র। কবি তখন গ্রামের মক্তবের ছাত্র । দারিদ্র্যের 
সংসারে দেখা দেয় আর্থিক টানাপোড়েন, লেখাপড়ার ক্ষতি হতে থাকে কবির । ১৩১৬ সালে ১০ বৎসর বয়সে 
নজরুল গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা পাশ করেন। এরপর এক বছর এই মক্তবেই শিক্ষকতা 
করেন। সে সময় আশেপাশে গ্রামগ্তলোতে মোল্লার কাজ করেও রোজগারের চেষ্টা করতেন। মাঝে মাঝে 
মসজিদের মুয়াজ্জিন ও ইমাম এর দায়িতৃ পালন করতেন। 


আরবি ও ফারসি ভাষায় প্রথম পাঠ ছিল মক্তবের শিক্ষক মৌলভী কাজী ফজলে আহমদের কাছে। তার এক 
পিতৃব্য কাজী বজলে করীম ফারসি ভাষায় ছিলেন সুপগ্তিত। এর সাহচর্ষে কবির আরবি-ফারসি-উর্দু মিশ্রিত 
বাংলায় কাব্য রচনার সূত্রপাত হয়। আরবি-ফারসি শিক্ষা, ইমামতি, গোরখেদমতগারী, কুরআন খোতবা পাঠ, 
কবির ধর্মীয় জীবনকে অনুপ্রাণিত করেছিল । পরবর্তী জীবনে বাংলা সাহিত্যে ও বাংলাগানে ইসলামী তাহজীব 
ও তমদ্দুনের যে নতুন ধারার প্রবর্তন তিনি করলেন তার উৎস ছিল কৈশোরের এই দিনগুলো । তাঁর কাব্য ও 
গীতিতে, বিশেষ করে গজল গানে, আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দের যে সচ্ছন্দ প্রয়োগ, যে অনায়াস ক্ফূর্তি, তার 
বীজও ছিল এই সময়টিতে রোপিত। 


কবি বারো বছর বয়সে বাসুদেবের লেটোগানের দলে যোগ দেন। এই দলের সঙ্গে যুক্ত থাকায় তিনি হিন্দু 
সংস্কৃতি ও পৌরাণিক উপাখ্যানের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন৷ লেটো দলের জন্য শকুনি-বধ, মেঘনাদ-বধ, 
রাজপুত্র, চাষার সং, দাতাকর্ণ পালাগান প্রহসনে কবির চিত্তে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির পাশাপাশি অবস্থানের 
একটি উদার পরিমগ্তল গড়ে উঠতে দেখা যায়, যার ফসল পাওয়া যায় তাঁর ভবিষ্যত কাব্য জগতে । 


লেটো দলে যোগদান কবিচিত্তকে নানা ভাবরসে সিক্ত করেছে। পরবর্তী সময়ে তিনি যে ফরমায়েশ মতো 
দু'হাতে অজস্্ গান লিখেছেন ফুলঝুরির মতো, তারও হাতেখড়ি এই লেটোদলের পরিবেশে । এই সময়ের 
অপরিণত বয়সের মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে দেহততৃ ও মুর্শিদ-ভাবের উপস্থিতি । কিন্তু নজরুলের প্রকৃতি ছিল সদা 
চঞ্চল, কোথাও দুইদণ্ স্থির থাকবেন এমন মানসিকতা তীর ছিল না। কৈশোর, যৌবনে কোনো জায়গায় তাকে 
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কেউ দীর্ঘদিন অবস্থান করতে দেখেনি । এই অসামান্য প্রতিভার লালন হয়েছে নেহায়েতই কাকতালীয়ভাবে । 
যথেষ্ট অবকাশ নিয়ে অনুশীলনে, শৃঙ্খলায় তার প্রতিভার লালন হয়নি। লেটো দলে তিনি যোগদান করেন 
সাধারণভাবে । অথচ নিজ প্রতিভায় হলেন এঁদের ওস্তাদ । আবার আকর্ষণ শেষ হলেই তিনি দলত্যাগ করে চলে 
গেলেন, হলেন মাথরুন গ্রামের নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউশনের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র । সেখানে শিক্ষক হিসেবে পেলেন 
কৰি কুমুদরঞ্জন মল্পিককে । বয়স তখন এগারো, সালটি ১৯১১। অল্প সময়ের মধ্যেই মাথরুন স্কুলের সঙ্গে তার 
সম্পর্ক ছিন্ন হলো, শুধুমাত্র অর্থাভাবে । রাণিগঞ্জে রেলওয়ের এক গার্ড সাহেবের খপ্পরে পড়ে কিছুদিন বাবুটাগিরি 
করলেন। আবার বাসুদেবের শখের কবিগানের আসরে ঢোলক বাজিয়ে গান গাইতে দেখা যায় নজরুলকে । 
নজরুলের জীবনে ছিল নানান উত্থান পতন, কিন্তু সংগীতচর্চার ধারাবাহিকতায় তার ছেদ পড়েনি কখনো । 
আসানসোলে একটি চা-রুটির দোকানে কাজ পেলেন, মাইনে মাসিক এক টাকা । কিন্তু থাকার জায়গা নেই। 
পাশেই একটি তিন তলা বাড়ির নিচের সিঁড়ির ঘরে সারাদিনের পরিশ্র্ত ক্লান্ত নজরুল-এর থাকার জায়গা হলো। 
এক পুলিশ ইন্সপেক্টর, নাম কাজী রফিজউল্লাহ, থাকতেন এ বাড়িতে । এখানে কবি থাকেন তিন মাস গৃহভৃত্য 
হিসেবে মাসিক পাঁচ টাকায় । কাজী রফিজউল্লাহ ও তাঁর স্ত্রী শামছুনেসা কবিকে স্রেহ করতেন। তাদের বাড়ি 
ছিল ময়মনসিংহ জেলার কাজীর শিমলা গ্রামে । তাঁদের প্রচেষ্টায় কবি ভর্তি হন সপ্তম শ্রেণিতে, ময়মনসিংহের 
দরিরামপুর হাই স্কুলে । ১৯১৪ সালে ডিসেম্বরে বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে তিনি কাউকে কিছু না জানিয়ে সে স্থান 
ত্যাগ করেন। এরপরে তিনি ভর্তি হন রাণিগঞ্জ শিয়ারশোল রাজ হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে । ১৯১৫ থেকে 
১৯১৭ এই তিন বছর স্থিত থাকেন এই স্কুলেই, যেখানে তার বন্ধু হয়ে আসেন সাহিত্যিক শৈলজানন্দ 
মুখোপাধ্যায় । সাত টাকা মাসিক বৃত্তিও পান কবি। ফারসি ভাষার প্রতি তার আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পায় এই স্কুলের 
ফারসি ভাষার শিক্ষক হাফিজ নুরুন্নবীর সাহচর্ষে। স্কুলের অপর শিক্ষক সতীশচন্দ্র কাঞ্জিলালও তাকে সংগীতে 
করেন দীক্ষিত। শান্ত্রীয়সংগীতের প্রাথমিক পাঠ তীর কাছেই হতে থাকে। 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তৃতীয় বছরে অর্থাৎ ১৯১৭ সালে নজরুল ছিলেন দশম শ্রেণিতে । প্রি-টেস্ট পরীক্ষা হয়েছে। 
নজরুল দেখলেন শহরের দেয়ালে আঁটা পোস্টারে বাঙালি যুবকদের সেনাবাহিনীতে যোগদানের আহবান। 
সেনাবাহিনীর উত্তাল জীবন তাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকলো । পরীক্ষা জলাঞ্জলি দিয়ে সেনাদলে নাম 
লেখালেন তিনি । চলে গেলেন লাহোর হয়ে নওশেরওয়াতে । এখানে তিন মাসের ট্রেনিং শেষে তাকে যেতে হয় 
৪৯ নং বাঙালি পল্টনের হেড কোয়ার্টার করাচি। 


অল্পদিনের মধ্যে তিনি ব্যাটেলিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পদে উন্নীত হন। নজরুলের সৈনিক জীবন 
আড়াই বছরের । কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যেও তার সাহিত্যচর্চা ছিল নিরলস। তাঁর প্রথম গল্প “বাউপ্ডেলের 
আত্মকাহিনি' এবং প্রথম কবিতা “মুক্তি এই সময়েরই লেখা । “বাউদ্ডেলের আত্মকাহিনি" প্রকাশিত হয় মাসিক 
সওগাতের প্রথম বর্ষের সপ্তম সংখ্যায় (জ্যেষ্ঠ ১৩২৬ সালে) এবং “মুক্তি প্রকাশিত হয় ১৩২৬ সালের শ্রাবণ 
মাসের ব্রেমাসিক “বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্যে' । সওগাতে এর পরপরই আশ্বিন সংখ্যায় কবিতা-“সমাধি' ভাদ্র 
সংখ্যায় “ম্বামীহারা” এবং “বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যে পত্রিকা*র কার্তিক ও মাঘ (১৩২৬ সালে) সংখ্যায় 
যথাক্রমে প্রকাশিত হয় “হেনা ও “ব্যথার দান" গল্প দুটি । এই সময় গল্প লেখক হিসেবেই নজরুলের প্রকাশ 
ঘটে। এই সময়েই “রিক্তের বেদন' ও “বাঁধনহারা' পর্রোপন্যাসের বেশকিছু অংশ লেখা হয়। বাঙালি পল্টনের 
পাঞ্জাবি মৌলভী সাহেবের কাছে দিওয়ান-ই-হাফিজ, মহানবী, রুমি প্রভৃতি বিখ্যাত ফারসি কাব্য পাঠ করে 
তিনি মহৎ সাহিত্য ও মহৎ জীবনের সন্ধান পান । সাধক শ্রেষ্ঠ প্রেমিক রুমির গজল ও দিওয়ান-ই-হাফিজ থেকে 
মূল ছন্দের অনুসরণে ছয়টি গজল বাংলায় অনুবাদ করেন। পরিণত বয়সে তার লেখা “রুবাইয়াত-ই-হাফিজ' 
ও “রুবাইয়াত-এ ওমর খৈয়াম' বাংলা পদ্যে অনুবাদ, তাঁর সৈনিক জীবনের পড়াশোনার সুফল । 


৪৮ সংগীত 


১৩২৭ সালের বৈশাখ মাসে কবি মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায় “মোসলেম ভারত' প্রকাশিত হয়৷ তার প্রথম 
সংখ্যা থেকে নজরুলের “বাঁধনহারা' পত্রোপন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে । বাংলা ভাবায় সম্ভবত “বাঁধনহারা' প্রথম 
পত্রোপন্যাস। বাঁধনহারার মূলে ছিল ব্যর্থ প্রেম। যার পরিণতি বিদ্রোহ । এই পক্রোপন্যাসে “সাহসিক এক সুদীর্ঘ 
চিঠিতে বিদ্রোহের বাণী উপস্থিত, যা তার বিদ্রোহী কবিতারই পূর্বাভাস, বা পূর্বলেখ। ইতোমধ্যে সান্ধ্য দৈনিক 
নবযুগে যোগ দিলেন কবি। নবযুগের প্রথম প্রকাশ ছিল ১৯২০ সালের ১২ জুলাই : স্বত্বাধিকারী শেরে বাংলা 
একে ফজলুল হক। যুগ্ম সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলাম ও মুজফফর আহমদ । নবযুগে নজরুল যে প্রবন্ধগুলো 
লিখেছিলেন তার কিছু সংকলিত হয় “যুগবাণী প্রবাহ' পুস্তকটিতে, যা ছাপা হয় ১৩২৯ সালের কার্তিক মাসে। 
নবযুগের কাজ ছেড়ে হাওয়া পরিবর্তনের জন্যে নজরুল ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে দেওঘরে যান। যাওয়ার আগে 
লেখেন “বন্ধু আমার । থেকে থেকে কোন সুদূরের নির্জন-দুরে, ডাক দিয়ে যাও ব্যথার সুরে? তীর কণ্ঠে গানটি 
স্তনে মোহিতলাল মজুমদারের মতো সমালোচকও আনন্দিত হয়ে ওঠেন । গল্প-কবিতা-উপন্যাস রচনার ফাকে 
ফাকে কবির সংগীত চর্চাও চলতে থাকে পুরোদমে । তিনি গানও গাইতেন সুন্দর কণ্ঠে, তার গলার প্রশংসাও 
কোলকাতার সংগীত মহলে ছড়িয়ে পড়ে । তিনি বন্ধুদের অনুরোধে গাইতেন “পিয়া বিনা মোরা হিয়া না মানে, 
বদরী ছাইরে" একটি হিন্দুস্তানি গান। 


দেওঘর থেকে ফিরে কবি সাহিত্য সমিতির অফিসে আফজাল-উল-হকের সঙ্গে থাকেন। এখানে কুমিল্লার 
আলী আকবর খানের সঙ্গে হয় তার পরিচয়, তারই অনুরোধে তিনি দৌলতপারে এসে হাজির হন ১৯২১ সালের 
এপ্রিল মাসে। কুমিল্লায় আসার পথে ট্রেনে বসে কবি রচনা করেন “নীলপরী* কবিতাটি । দৌলতপুরে আলী 
আকবর খানের এক ভান্ী নার্গিস আরা খানমের সঙ্গে তাঁর প্রথম বিবাহ সম্পন্ন হয় (বাংলা ১৩২৮ সনের ৩ 
আষাঢ়) ১৯২১ সালের ১৭ জুন শুক্রবারে । কিন্তু এ বিয়ে টেকেনি। বিয়ের দিন রাতেই কবি দৌলতপুর 
ত্যাগ করে কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে চলে আসেন বিখ্যাত সেনগুপ্ত পরিবারের অতিথি হিসেবে । দৌলতপ্রুরে থাকার 
সময় লেখা হয় “অ-বেলায়', “অনাদৃত', “বিদায় বেলায়, “হারমানা-হার+, “হারামনি', “বেদনা', “অভিমান' 
“বিধুরা”, পথিক প্রিয়া” ইত্যাদি কবিতা । কুমিল্লায় সেবার কবি ছিলেন মোট ২১ দিন। রচনা করেন 
“পরশ-পূজা', বিজয় গান, “পাগল পথিক', “মনের মানুষ', “বন্দী-বন্দনা+, “মরণ-বরণ' ইত্যাদি কবিতা ও গান। 


বেদনাবিহবল নজরুল এই সময় আশ্রয় পেলেন মুজফফর আহমদের বাড়িতে তালতলা লেনে । এই বাড়িতেই 
নজরুল লিখলেন তার সর্বাধিক পঠিত কবিতা “বিদ্রোহী'। কবিতাটি প্রথম মুদ্রিত হয় ১৩২৮ সালের কার্তিক 
সংখ্যায় “মোসলেম ভারত' পত্রিকায় । বাংলায় “বিজলীতে ছাপা হওয়ার পরই কবিতাটি তুমুলভাবে আলোড়ন 
জাগায় সারা বাংলায়। বাইশ বছরের এক তরুণ কবি লিখেছেন এমন একটি কবিতা, যার প্রতি ছত্রে রয়েছে 
বিদ্রোহের বহিশিখার প্রস্মিলন। একটি কবিতাকে কেন্দ্র করে এমন অকুষ্ঠ প্রশংসা বোধ হয় আর কোনো দ্বিতীয় 
কবিতাকে নিয়ে হয়নি বাংলা সাহিত্যে । 


১৯২১ সালের নভেম্বরে কবি আবার কুমিল্লায় আসেন। এই সময়ে প্রিন্স অব ওয়েলসের পেরে অষ্টম 
এডওয়ার্ড) ভারত আগমন উপলক্ষে সারা দেশে হাঙ্গামা হয়, পালিত হয় হরতাল । হরতাল উপলক্ষে নজরুল 
লেখেন একটি বিখ্যাত জাগরণী গান এবং মিছিলের পুরোভাগে এই গানটি গেয়ে কৰি সারা শহর প্রদক্ষিণ 
করেন। ১৯২২ সালের প্রথম দিকে নজরুল আবার কুমিল্লায় গিয়ে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। এই সময় 
প্রমিলা সেনগুপ্তর সঙ্গে তার গভীর প্রণয় সম্পর্ক স্থাপিত হয় । 


২০২১ 


সংগীতের ইতিহাস ৪৯ 


১৩২৯ বাংলা সনের ২৫ শ্রাবণ “ধূমকেতু” প্রকাশ লাভ করে । ধুমকেতু আদি সান্তীহিক, প্রতি সংখ্যা এক 
আনা, পত্রিকার সারথি কাজী নজরুল ইসলাম, প্রিন্টার পাবলিশার আফজাল উল-হক। ধূমকেতুতে বের হতে 
থাকে নজরুলের জ্বালাময়ী সব প্রবন্ধ । ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর “ধূমকেতৃ*র পূজা সংখ্যায় নজরুলের কবিতা 
“আনন্দময়ীর আগমনে" বের হওয়ার পর পত্রিকাটি বাজেয়াপ্ত হয় এবং নজরুলের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা 
জারি হয়। শেষ পর্যন্ত কুমিল্লাতে আত্মগোপন করার সময় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। রাজদ্রোহের অভিযোগে 
১৯২৩ সালের ১৬ জানুয়ারি বিচারে কবির এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। 


ধূমকেতু প্রকৃতপক্ষে হয়ে উঠেছিল বাংলার নির্যাতিত দলের অগ্নিবাণীর বাহন। সম্পাদকীয়গ্লো বাছাই করে 
“রুদ্রমঙ্গল' ও “দুর্দিনের যাত্রী', নামে দুইটি গ্রন্থ বের হয়। বাংলা ১৩২৯ সালের কার্তিক মাসে নজরুলের 
সংকলন অল্পদিনেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। বাংলা ভাষায় আর কোনো কাব্য বাজারে এত সমাদৃত হয়নি। 


কিছুকাল আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাখার পর নজরুলকে হুগলী জেলে বদলী করা হয়। সেখানে কবি লেখেন 
শিকল পরার গান, বন্দনা প্রভৃতি গান। জেলের ব্যবস্থার প্রতিবাদে নজরুল ৩৯ দিন অনশন ধর্মঘট করেন। 

হুগলী জেলেই নজরুল লেখেন “সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে কবিতাটি ৷ তিনি জেলে থাকতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর “বসম্ত' 
নাটিকা নজরুলের নামে উৎসর্গ করেন (১০ ফাল্গুন ১৩২১) । ১৯২৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর নজরুল কারামুক্ত হলে 
সোজা চলে যান কুমিল্লায় । পরে ১৯২৪ সালের ২৫ এপ্রিল প্রমীলা সেনগুপ্তের সঙ্গে নজরুল পরিণয়-সুত্রে আবদ্ধ 
হন। বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় কোলকাতার ৬ নং হাজি লেনের বাড়ির একটি কক্ষে | “মা ও মেয়ে+ উপন্যাসের 
লেখিকা মিসেস এম রহমানের উদ্যোগে এই বিবাহকার্য সম্পাদিত হয়। নজরুল তার “বিষের বাশি' উৎসর্গ 
করেছিলেন মিসেস এম রহমানের নামে । বিয়ের পর কবি সপরিবারে হুগলীতে চলে যান। এই সময়টি ছিল 
সব্যসাটী, ঝড়, ফালগুনী, “চরকার গান+, “কৃষাণের গান” এই সময়ের রচনা । 


হুগলীর বাড়িতে থাকাকালীন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মৃত্যু বরণ করেন । নজরুল শরদ্ধার্থ জানান “অথচ নামে 
একটি গানে যা দেশবদ্ধুর শবাধারে মালার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল৷ দেশবন্ধুর মৃত্যুতে আরও লেখেন “অকাল-সন্ধ্যা' 
“সানা' “ইন্দ্র পতন কবিতা এবং 'রাজভিখারী” নামে একটি গান । রচনাগুলো একক্রে প্রকাশিত হয় “চিত্তনামা' 
নামে কাব্যগ্রন্থে। এই সময় বাঁকুড়ার দলমাদল কামানের গায়ে হেলান দিয়ে ভোলা নজরুলের বিখ্যাত ছবিটি 
“চিত্তনামা' গ্রন্থে স্থান পায়। শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক মুখপত্র “লাঙল'-এর প্রথম সংখ্যা 
প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর । সম্পাদক শ্রী মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রধান পরিচালক কাজী নজরুল 
ইসলাম । “লাউল+-এ প্রকাশিত হয় “সাম্যবাদী' “কৃষাণের গান' “সব্যসাটী'। এই কবিতাগুলো সাম্যবাদী পরে 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 


১৯২৬ সালের ৩ জানুয়ারি হুগলী ছেড়ে কবি আসেন কৃষ্ণনগরে | এখানে লেখেন শ্রমিকের গান, কোরাস 
সংগীত: “কাণ্ীরী হুশিয়ার” । “ছাত্রদলের গান তার এই সময়ের রচনা । 


১৯২৬ সালের জুন মাসে নজরুল একবার ঢাকায় আসেন। মুসলিম সাহিত্য-সমাজের প্রথম বর্ষের চতুর্থ 
অধিবেশন (২৭ জুন রবিবার) কবি কয়েকটি গান গেয়ে তরুণদের মাঝে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন। আর্থিক 


ফর্মা-০৭, সংগীত, নবম-দশম শ্রেণি 


৫০ সংগীত 


দিক দিয়ে নিঃস্ব কবি এই সময় কেন্দ্রীয় আইন সভার পদপ্রার্থী হয়ে ব্যযবহুল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্ৰ্িতা করে 
পরাজিত হন। জুলাইতে যান টট্টগ্রামে। রচনা করেন, “অনামিকা* ও “গোপন প্রিয়া ৷ তীর “সিন্ধু-হিন্দোল' 
কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ লেখাই এই সময়ের । লাঙল এর পনেরটি সংখ্যা বেরিয়েছিল। এ পত্রিকায় নজরুলের 
“মন্দির ও মসজিদ? “হিন্দু-মুসলমান', নামে দুটি প্রবন্ধ ও “জাগো অনশন বন্দি ওঠোরে যত" “অন্তর-ন্যাশনাল 
সংগীত* “রক্ত পতাকার গান' প্রকাশিত হয়। ১৯২৬ সালের ১ সেস্টেম্বর নজরুলের দ্বিতীয় পু্র বুলবুল ভূষিষ্ট 
হয়। পুত্রের নাম অনুযায়ী তার সংগীত গ্রন্থের নাম রাখেন বুলবুল। এই সময় ১৯২৬ সাল থেকেই নজরুল 
গজল গান লেখার দিকে আকৃষ্ট হন। মিসরীয় নর্তকী ফরিদার নৃত্য সহযোগে গজল “কিসকি খায়রো ম্যায় 
করবো যে দিন হিলা দিয়া' সুরে ১৩৩৩ সনের ২৮ অগ্রহায়ণে রচনা করেন “আসে বসন্ত ফুলবনে সাজে বনভূমি 
সুন্দরী গানটি । এই সময় থেকেই নজরুলের গানে স্বকীয়তা ফুটে ওঠে। 


কৃষ্ণনগরেও কবির আর্থিক অনটন অব্যাহত থাকে। এই পটভূমিকায় কবি লেখেন তার সুবিখ্যাত “দারিদ্র 
কবিতাটি, পরে তা কল্লোল” ও “সওগাতে' প্রকাশিত হয়। 


১৯২৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের উদ্বোধন উপলক্ষে কবি কৃষ্ণনগর থেকে ঢাকায় 
আসেন। আসার পথে স্টিমারে বসে রচনা করেন উদ্বোধনী গান, “আসিলে কে গো অতিথি উড়িয়ে নিশান 
সোনালি', এবং “বসিয়া নদীকুলে এলোচুলে কেগো উদাসিনী' গান দুইটি । আবার ১৯২৮ সালের মার্চ মাসের 
প্রথম দিকে ঢাকায় এলে লেখেন সেই বিখ্যাত মার্চ সংগীতটি “চল চল চল উ্ধ্ব গগনে বাজে মাদল'। 


১৯২৪ সালে আফজাল-উল-হকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় নওরোজ' নামে মাসিক পত্রিকাটি । নওরোজে 
নজরুলের “ঝিলিমিলি+, “সারাব্ীজ' ও “কুহেলিকা' উপন্যাসের অংশ প্রকাশিত হয়। 


১৯২১ সালের প্রথম দিকে তিনি চলে আসেন আবার কোলকাতায়, “সওগাত' অফিসের দুইটি ছোটো ঘরে আশ্রয় 
নেন তিনি। কবির সংকলন “সঞ্চিতা' ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয় । 


সমর্থন ও বিরোধিতা দুইটিই নজরুলের ভাগ্যে ছিল। “শনিবারের চিঠি", “ইসলাম দর্শন, “মোসলেম দর্শন”, 
“মোহাম্মদী” একদিকে, অন্যদিকে “সওগাত' ও তার সঙ্গী গুণিজন নজরুলের পক্ষে । তবে নজরুলের 
অপ্রতিরোধ্য জনপ্রিয়তা বেড়েই চলে । ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ২১ অগ্রহায়ণ আ্যালবার্ট হলে নজরুলকে বিপুল সংবর্ধনা 
দেওয়া হয় যেখানে সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, 
হাবীবুল্লাহ বাহার ছিলেন উদ্যোক্তা । অনুষ্ঠানে সভাপতিতৃ করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রধান অতিথি নেতাজী 
সুভাষচন্দ্র বসু। নজরুল সবার অনুরোধে গেয়ে শোনান “দুর্গম গিরি কান্তার মরু ও “বীরদল চলে সমরে' গান 
দুটি। 


১৯৩০ এর অগাস্ট মাসে নজরুলের “প্রলয় শিখা” কাব্য গ্রহটি প্রকাশিত হলে আবার ইংরেজ শক্তির হামলার 
শিকার হন তিনি । বিচারে ছয় মাসের জেল হয় । তারপর ১৯৩১ সালের ৩০ মার্চ তিনি জেল থেকে ছাড়া পান। 


২০২১ 


২০২৯ 


সংগীতের ইতিহাস ৫১ 


নজরুল একবার মুজাফফর আহমদের জন্স্থান সন্দীপ যান। সমুদ্রবেষ্টিত ছ্বীপটির সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করে 
নজরুল রচনা করেন “মধুমালা' ও “চক্রবাক এর" কবিতাগুলো আর ভাটিয়ালি আশ্রিত “সাম্পানের গান । এর 
আগে নজরুলের মা ইন্তেকাল করেন (১৯২৮) এবং নজরুলের প্রথম ছেলে আজাদ কামালেরও অকাল মৃত্যু হয় 
হুগলীতে। দ্বিতীয় পুত্র বুলবুল মারা যায় বসন্ত রোগে ১৯৩০ সালে কোলকাতায় । 


নজরুলের মানসিক জগতে আসে বিরাট পরিবর্তন। আধ্যাত্বিকতায় মনোনিবেশ করেন তিনি । এর মধ্যেই 
মূল ফারসি থেকে “রুবাইয়াৎ-ই-হাঁফিজ' অনুবাদ করেন। রোগশয্যায় শায়িত বুলবুলের শিয়রে বসেই এই 
অনুবাদের শুরু করেছিলেন তিনি। ১৯২৯ সালে গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে নজরুলের যোগাযোগ ঘটে । 
১৯৩৫ সালে কবি গ্রামোফোন কোম্পানির একমাত্র গীতিকার-সুরকার পদটি পান। ১৯৩১এর দিকে কবি 
সিনেমা ও রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। তার “আলেয়া* সাধারণ রঙ্গমঞ্চে মধ্যস্থ হয় | 'ধুব*(চলচ্চিত্র) মুক্তি 
পায় ১৯৩৫ সালের ১ জানুয়ারি । এই ছবির সংগীত রচনা ও পরিচালনা ছাড়াও তিনি নারদের ভূমিকায় অভিনয় 
করেন। তার লেখা “বিদ্যাপতি” (১৯৩৮ সালে ২ এপ্রিল) এবং “সাপুড়ে' (১৯৩৯ সালের ২৭ মে) ছায়াছবিতে 
রূপ লাভ করে। 


১৯৪০ সালে নজরুল কোলকাতা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হন। “হারামণি” এবং “নবরাগ” মালিকা অনুষ্ঠান দুইটি 
জনপ্রিয় হয়। অসংখ্য লুপ্তপ্রায় রাগের ওপর ভিত্তি করে আয়োজিত হারামণি অনুষ্ঠান । “কাফেলা”, “কাবেরী 
তীরে' প্রভৃতি গীতি-নাটিকা বেতারের জন্যেই লিখিত হয়েছিল । নজরুলের গান ও সুরের ছোঁয়ায় অল ইন্ডিয়া 
রেডিওর অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়ে উঠত । 


নবপর্যায়ে দৈনিক “নবযুগ” প্রকাশিত হলো ১৯৪০ সালের অক্টোবরে । নজরুল হলেন প্রধান সম্পাদক । এ 
সময় “নবযুগ+ ও “সঙ্গীত'-এ প্রকাশিত কবিতার সংকলিত রূপ নতুন চাঁদ ও শেষ সওগাত । 


কিছুকাল ধরেই কবির জীবনে অশান্তির পর অশান্তি নেমে আসছিল। স্ত্রী প্রমিলা নজরুল ১৯৪০ সালে 
পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলেন । আর্থিক অনটন চরম পর্যায়ে এলো চারদিকে অর্থাভাব, অনটন। সেদিন কেউই তার 
সাহায্যে এগিয়ে আসেনি । 


সুরের বুলবুল, সারা জীবনে দুঃখের নদীতে সন্তরণরত দুখু মিঞা ১৯৪২ সালের ১ জুলাই একেবারে নির্বাক 
হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে কোনো চিকিৎসা হলো না। সুদীর্ঘ দশ বছর পর কয়েকজন গুণিমানুষের চেষ্টায় 
“নজরুল নিরাময় সমিতি” গঠিত হলো । সম্পাদক কাজী আব্দুল ওদুদ । এঁরা সন্ত্রীক কবিকে রাচী সেন্ট্রাল 
হসপিটালে পাঠান । দীর্ঘ চার মাস চিকিৎসার পরও কোনো রোগ পাওয়া যায়নি। শেষে কবি সস্ত্রীক ১৯৫৩ 
সালের ১০ মে কোলকাতা থেকে রওনা হয়ে ৮ জুন লন্ডনে পৌঁছান । এখানে সারগাট, টি এ বেটন ম্যাকসিক এবং 
র্যাসেল ট্রেন কবিকে পরীক্ষা করেন। কিন্তু রোগ নির্ণয়ে তারা একমত হতে পারলেন না। এরপর কবিকে ৭ 
ডিসেম্বর ভিয়েনায় পাঠানো হয়| বিশ্ববিখ্যাত স্নায়ু বিশেষজ্ঞ ড. হ্যাল কফ কবিকে পরীক্ষা করেন । ১৫ ডিসেম্বর 
কবিকে কোলকাতায় ফিরিয়ে আনা হয়। সমস্ত বাংলা ভাষাভাষী মানুষ তার জন্য তখন পাগল । সবার প্রিয় কবি 
আর সুস্থ হলেন না। 


২ সংগীত 


১৯৪৫ সালে কবিকে “জপন্তারিপী* পুরস্কার দেওয়া হুয় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ভারত সরকার 
পল্মভূষণ উপাধি দেন ১৯৬০ সালে । রবীন্স্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে সম্মানসূচক ডি.লিট উপাধিতে ছুষিত 
করেন ১৯৬৯ সালে। সুদীর্ঘকাল রোগভোপের পর কবিশত্রী প্রমীলা ১৯৬২ সালের ৩৩ জুন লোকান্তরিত হন । 


কবির দুই পুত্র কাজী সব্যসাটী ইসলাম ও কাজী অনিরুদ্ধ ইসলাম | কাজী সব্যসাচী ছিলেন শীর্ষস্থানীর 
আবৃত্ধিকার আর কাজী অনিরুন্ধ অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীটার বাদক। কার্জী অনিরুদ্ধ ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি মারা 
যান। কাজী সব্যসাচী ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ মারা যান। সব্যসাচীর দুই কন্যা খিলছিল কাতী, মিষ্টি কাজী ও এক 
পুত্র বারুল কাডী ৷ অনিরুদ্ধের বিধবা পতী কল্যাণী কাজী ও দুই পুত্র কাজী অনির্বাণ ও কাজী অরিন্দম ও এক 
কন্যা অনিদ্দিতা বর্তমান । 


১৯৭২ সালে ২৪ মে কবিকে ঢাকায় নিয়ে আসা হুয়। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর 
রহমানের আমন্ত্রণে সবার ঢাকা জাপমন | বিপুল উ্সাহ উদ্দীপনার মধ্যে অসৃস্থ অবস্থায় কবিকে বরণ করে 
নেওয়া হয়। কবিকে দেওয়া হয় রাজকীয় সম্মান। কবির জন্য সম্পূর্ণ দোভলা একটি বাড়ি, একটি গাড়ি, নার্স, 
ডাক্তার দিয়ে সব রকম সেবা শুশ্রন্যার ব্যাপক বন্দোবস্ত করা হুয়। কবির প্রতি অপরিসীম ভালোবাসায় ছিয়াত্বর 
দালের জানুয্লারি মাসে কবিকে বাংলাদেশের লাগরিকড় দেওয়া হয় । 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে সম্মানসূচক ডিলিট উপাধি দেন ১৯৭৬ সালের ১ ডিসেম্বর । ১৯৭৬ সালে কবিকে 
দেওরা হয় বাংলাদেশের রান্রীয় পুরক্ষার একুলে পদক। ১৯৭৫ সালের ২২ ক্ষুলাই কবির ব্থাঙ্থ্যের অবনতি হতে 
থাকে। তাকে পিজি হাসপাতালে বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানাজ্তরিত করা হয়। 
১৯৭৬ সালের ২১ আগস্ট তিনি ইন্জেকাল করেন । বাংলাদেশের সকল মানুষ ভার মৃত্যুতে শোকাবিহ্বল হয়ে 
পড়ে। ২১ আগস্ট হার জানাজ্জায় লক্ষ লক্ষ মানুষ শরিক হন। পরিপূর্ণ াষ্ট্রীয় মর্যাদায় এ দিন বিকেল সাড়ে 
পীচটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজ্িলের পাশে তাকে লাফল করা হয়| “মসজিলেরই পাশে আমায় কবর দিও 
ভাই" গানে কবি এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন । 


লালন শাহ (১৭৭৮ - ১৮৯৩) 


বাংলা লোকদাহিত্যের তথা এই উপমহালেশের অন্যতম দিকপাল বাউল সাধক ফকির লালনলশাহু। তিনি 
১১৭৯ সালের (বাংলা) ১ কার্তিক ১৭৭৪ সালের ১৪ অক্টোবর বর্তমানে ঝিনাইদহ জেলার হরিশপুর আরামে 
জন্মুহক্ণ করেন । ভার পিতার নাম দরদীবুল্লাহ্‌ দেওয়ান এবং মাতার নাম আমিনা খাতুল। ভিনি ১১৮ বদর 


শা 
্ 
শ্রা 


২০২১ 


সংগীতের ইতিহাস ৫৩ 


বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ১২৯৭ সালের ১ কার্তিক শুক্রবার (বাংলা) এবং ১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর 
(খি.) এই দার্শনিক কবি দেহত্যাগ করেন। এই সমস্ত তথ্য লালনের প্রিয় শিষ্য দুদুশাহ্‌ লিখিত একটি ক্ষুদ্র 
কলমী পুথি থেকে রেচনা ১৩০৬ সাল ১৮৯৬ খ্রি) পাওয়া যায়। 


লালন শাহের বাল্যজীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে লালনের শিষ্য দুদ্দু শাহের লেখা থেকে জানা 
যায় যে, অতি শৈশবে লালনের পিতা-মাতা পরলোকগমন করেন। তীরা ছিলেন তিন ভাই । যথাক্রমে আলম, 
কলম ও লালন। লালন ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। সাধক লালনের জন্মের মাত্র দুই বছর পূর্বে এতিহাসিক ছিয়াত্তরের 
মন্বস্তর দেখা দেয়। পিতৃ-মাতৃহীন লালন তখন আত্রীয়-স্বজন দ্বারা লালিত-পালিত হন। আবার জনাব 
আশ্রয় নেন এবং গো রাখালের কাজে নিযুক্ত হন। তবে একথা কতটুকু সত্য তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। আবার 
লালন শিষ্য দুদু শাহ্‌ বলেছেন, লালন শাহের বাল্যকাল এবং তরুণ জীবন অতিবাহিত হয় লালন গুরু সিরাজ 
শাহের আশ্রয়ে । 


বাল্যকাল থেকেই লালন গীত-বাদ্য পছন্দ করতেন । এ সময় হরিশপুর অঞ্চলে ধুয়া-জারিগানের বিশেষ প্রচলন 
ছিল। লালন শাহ এই গানের প্রতি এতই তিনি অনুরক্ত ছিলেন যে তিনি সংসারের কাজকর্ম উপেক্ষা করে গান 
গেয়ে বেড়াতেন। এজন্য লালনকে বড়ো ভাইদের ভর্থসনা ও নির্যাতন সহ্য করতে হতো । কিন্তু কোনো বাধাই 
কিশোর লালনকে পরাভূত করতে পারেনি । তখন থেকেই লালনশাহ্‌ গায়ক হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে 
থাকেন। 


বাউল কবি লালন শাহের লেখা-পড়া সম্পর্কে শিষ্য দুর্দ শীহ তেমন কোনো তথ্য দেননি। বেশকিছু সংখ্যক 
ফকিরের মতে তিনি নিরক্ষর ছিলেন। এ বিষয়ে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন “হিতকারী পত্রিকাতেও এ রূপ 
সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল যে, সাধক লালন তীর গানের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মশান্ত্রের যে জ্ঞান, মতবাদের 
ওপর যে অবিচলিত নিষ্ঠা, যে সত্য দৃষ্টি ও কবি শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা দেখিলে লালনকে নিরক্ষর ভাবিতে 
কুষ্ঠাবোধ হয়। তিনি যে নিরক্ষর ছিলেন এই মতের পক্ষে তেমন গ্রহণযোগ্য কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
লালন পুঁথিগত বিদ্যা অপেক্ষা প্রকৃতি থেকে শিক্ষা গ্রহণকেই শ্রেয় মনে করতেন। তাই তিনি বলেছেন, 


এলমে লা দুন্ি হয় যার 
সর্বভেদে মালুম হয় তার । 


উল্লিখিত পংক্তিসমূহে শান্ত্রাদি আলোচনা ও মীমাংসার কথা আছে। অশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে নিশ্চয় শাস্ত্র 
বিশ্লেষণ করা মোটেই সম্ভব নয়। বিভিন্ন ভাষা ভালোভাবে পড়তে, লিখতে ও বুঝতে না পারলে শুধুমাত্র 
অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে বিভিন্ন শাস্ত্রের তুলনা, গ্রহণযোগ্য তথ্য এবং সেই বিষয়ে যথাযথ বিশ্লেষণ করা 
সম্ভব নয়। মরমী কবি লালন শাহ যে শিক্ষিত ছিলেন তার স্পষ্ট প্রমাণ উল্লিখিত পংক্তিগুলোতে বিদ্যমান । 


সাধক কবি লালন শাহ্‌ কোন্‌ জাতি বা কোন্‌ সম্প্রদায়ে জনুগ্ৃহণ করেছিলেন এ বিষয়ে তার জীবৎকালেই প্রশ্ন 
উঠেছিল। এই মতভেদ বর্তমানেও বিদ্যমান। প্রচলিত বিশ্বাস মতে লালন জন্মগতভাবে কায়স্থ সন্তান। 
তার মায়ের নাম পদ্মাবতী এবং মাতামহের নাম ভমদাস। সাধক লালনের জীবনীকার বসন্ত কুমার পাল মনে 
করেন ভাড়ারা গ্রামে লালনের জন্ম হয় এবং লালনের আসল নাম লালন চন্দ্র দাস। তিনি ভীড়ারার ভৌমিকদের 
জ্ঞাতি ছিলেন। 


যৌবনের প্রাক্কালে সাধক লালনশাহ্‌ কাশী বা পুরীর তীর্থস্থান থেকে ফেরার পথে বসন্ত রোগে আক্রান্ত 
হলে সঙ্গীরা তাকে ছেউড়ে নামক গ্রামের কাছে ফেলে রেখে চলে যায়। পরে ফুলবাড়ী নিবাসী সিরাজশাহ্‌ নামে 


৫৪ সংগীত 


এক মুসলমান ফকির মুমূর্ধ অবস্থায় লালনকে নিজ বাড়িতে নিয়ে যান। তার এবং তার স্ত্রীর সেবা যত্রে লালন 
আরোগ্য লাভ করেন । লালন আরোগ্য লাভ করলেও তার একটি চক্ষু নষ্ট হয়ে যায় । এরপর তিনি এই মুসলমান 
ফকিরের নিকট ইসলাম ধর্ম মতান্তরে বাউল বা ফকিরী ধর্মে দীক্ষিত হন। 


অপরপক্ষে লালনশিষ্য দুদু শাহ বলেছেন যে, (১২২২ সালে) লালন শাহ্‌ পয়তাল্লিশ বখসর বয়সে খেতুরীর 
মেলায় যোগদান করেন। মেলা থেকে প্রত্যাবর্তন কালে লালন শাহ্‌ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। ধারণা করা 
যায় বসন্তের পূর্বলক্ষণসমূহ খেতুরী অবস্থানকালে প্রকাশ পায়। লালন শাহের পক্ষে পদররজে গমন করা অসম্ভব 
মনে হওয়ায়, তিনি ভাড়াটিয়া নৌকাযোগে গড়াই নদী দিয়ে কুষ্টিয়া ভাড়ারা অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু 
পথিমধ্যে লালন শাহ্‌ ব্যাধির প্রকোপে জীবনমৃত অবস্থায় উপনীত হন । নৌকার মাঝি তাকে মৃত মনে করে এবং 
গায়ে বসন্তের চিত দেখে কুষ্টিয়ার নিকটবর্তী কালিগঙ্গার মোহনায় ফেলে যায়। কালিগঙ্গা তীরস্থ এই স্থানটি 
ছেউড়িয়া। এই ছেউড়িয়া গ্রামের মলম বিশ্বাসের ঘাটে লালন শাহ্‌ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়েছিলেন । লালনের 
দেহে জীবনের লক্ষণ অবশিষ্ট থাকায় মলম বিশ্বাস দয়া পরবশ হয়ে লালনকে তার আপন গৃহে নিয়ে যান, 
স্বামী-স্ত্রী মিলে তাঁর সেবা যত্ব করেন। ক্রমে ক্রমে লালনের পাপ্তিত্য, বিভিন্ন ধর্মশান্ত্রে গভীর জ্ঞান ও শক্তির 
পরিচয় পেয়ে মলম বিশ্বাস ও তার স্ত্রী লালন শাহের নিকট “বাইয়া গ্রহণ করেন। এভাবেই লালন শাহ্‌ 
ছেঁউড়িয়া উপস্থিত হন। বর্তমানে লালন শাহের মাজার ও দরগাহ কুষ্টিয়া শহরের অদূরে “ছেউড়ে' নামক স্থানে 
বিদ্যমান। 

লালন জীবনী অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন লালন গুরু সিরাজ শাহের স্রেহছায়ায় 
প্রতিপালিত হন। এই গুরুর সাহচর্ষে তাঁর জীবনের সুদীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর অতিবাহিত হয়। এইসময় লালন-গুরু 
সিরাজ শাহের নিকট বাউল তন পুরোপুরিভাবে দীক্ষিত হন। 


উল্লেখযোগ্য যে, বাউল মতবাদ উপমহাদেশের বিশেষত পূর্ব ভারতের প্রাটানতম লোকায়ত মতবাদের সঙ্গে 
তন্ত্র, বৌদ্ধযশুন্যবাদ, সংখ্যাযোগ, বৈষ্ণব সহজিয়া মত এবং সুফীবাদী ধ্যান-ধারণার সংমিশ্রণে বিকশিত। 
বাউল মতের রূপান্তর সাধনে লালন শাহের দার্শনিক ভিত্তি অত্যন্ত প্রগতিশীল ও মূল্যবান। বিশ্বমানবতার 
প্রবক্তা লালন শাহ মানব জাতির জন্য কোনো বিভাগ-উপবিভাগের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না । গোত্র, বংশ, বর্ণ 
সম্পর্কে লালন শাহের শ্রদ্ধাহীনতা কেবলমাত্র ভাবাবেগের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। লালনের ধর্মমত ছিল অতি 
সরল ও উদার ৷ তিনি জাতিভেদ মানতেন না । হিন্দু-মুসলমান শিষ্যদের তিনি সমভাবে গ্রহণ করতেন। 


লালন শাহকে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। তবুও তিনি নিজের পথ থেকে এতটুকুও বিচ্যুতি হননি । 
লালন শাহ কোনো ধর্মমতকে কখনও আঘাত করতেন না। তিনি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌর্হাদ্য রক্ষার কথা 
উদার কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন । 


সমগ্রভাবে তিনি মানুষকেই স্রষ্টা ও সৃষ্টির মৌলিক সত্য বলে স্বীকার করেছেন । লালন শাহী বাউল তত ্রষ্টা 
“বন্ত' স্বরূপ মানব দেহে অধিষ্ঠিত। তিনি স্বর্গে মহাশূন্যে বা অপর কোনো কাল্পনিক লোকে অবস্থিত নন। 
তার নৈকট্য লাভ করতে হলে মানুষের দেহের ভিতরই অন্বেষণ করতে হবে । সেই অনুসন্ধান বা উপায় জানেন 
গুরু বা মুরশিদ । বস্তবাদী দর্শন মানব-শক্তিকে করেছে আস্থাবান ও মানব মহিমায় উজ্জ্ীল। মরমী কবি লালনের 
প্রধান কৃতিতৃ এখানেই । 

মরমী কৰি লালনশাহের সাধনার ন্যায় তার গানগুলোও বৈশিষ্টযপূর্ণ। তান্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাধনার 
ক্রম-অনুযায়ী লালন শাহের বাউল গান চার স্তরে বিভক্ত। প্রতিটি স্তর আবার চৌদ্দটি শাখায় বিভাজ্য । এভাবে 
লালনগীতি সমগ্রভাবে মোট ছাপান্ন শাখায় ভাগ করা যায়। কিন্তু কাব্যগত এঁতিহ্য ধারায় এসব গান তিনভাগে 
বিভক্ত করাই শ্রেয় বলে মনে হয়। 


২০২১ 


২০২১ 
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১। বাউল গীতির এঁতিহ্য ধারায় রচিত লালনগীতি । 

২। সুফীবাদের এঁতিহ্য ধারায় রচিত লালনগীতি । 

৩। বৈষ্ণব পদাবলির এঁতিহ্য ধারায় রচিত লালনগীতি । 

এই তিন এঁতিহ্য ধারায় রচিত লালন গীতি দেহতন্র-সর্মপিত হলেও কেউ কেউ প্রথম শ্রেণির 
গানকেই শুধু বাউল গান বা দেহতত্ুমূলক গান বলে নির্দেশ করতে ইচ্ছুক । আবার সুফীবাদী এঁতিহ্য 
ধারায় লালনগীতিকে তারা ইসলামী মরমীয়া সংগীত নামে চিহ্নিত করতে আগ্রহী । আর বৈষ্ব 
পদাবলির ঢঙ্গে রচিত লালনগীতিকে তারা বলতে চান বৈষ্ণব পদাবলি । কিন্তু তিনি যেকোনো পরিমপ্ডলে 
প্রবেশ করে গান রচনা করুন না কেন, সর্বত্রই দেহের জয়গান ও বাউল মনোভাবের আধিপত্য 
বিদ্যমান। এই কারণে লালনগীতি অন্য গান নয়। এই গান শুধু বাউল গান। 

লালন শাহের কিছু বিখ্যাত গানের কলি নিম্নে বর্ণিত করা হলো: 

১। সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে । 

২। আছে দীন দুনিয়ার অচিন মানুষ একজনা। 

৩। ভক্তের দ্বারে বাধা আছে সই, হিন্দু কি যবন বলে, জাতের বিচার নাই। 

৪। চিরদিন পোষলাম এক অচিন পাখি । 

€। কে কথা কয়রে দেখা দেয় না। 

৬। জাত গেল জাত গেল বলে, একি আজব কারখানা | 

৭। বাড়ির কাছে আরশী নগর । 

৮। খাচার ভিতর অচিন পাখি । 

৯। পার কর হে দয়াল চাদ আমারে । 

১০। গুরু আমারে রাখবেন ক'রে চরণ দাসী । 

১১। কে তোমার আর যাবে সাথে। 

১২। পারে লয়ে যাও আমায়। 

১৩। সময় গেলে সাধন হবে না 

১৪। সত্য বল সুপথে চল ওরে আমার মন। 

১৫। মন সহজে কি সই হবা। 

১৬। ধন্য ধন্য বলি তারে। 

১৭। আপন ঘরের খবর নে না। 

১৮। চাতক স্বভাব না হ'লে। 

১৯। পাখি কখন যেন উড়ে যায়। 

২০। দেখনা মন ঝকমারি এই দুনিয়াদারী। 


৫৬ সংগীত 


শেষ জীবনে লাঙ্গন শাহ্‌ দিনে একবার মাত্র আহার করতেন। ছেউড়িয়ার তার সবে তৈরি একটি পানের বনজ ছিল । 
ভিনি প্রত্যহ একশোটি করে পান গ্রহণ করতেন। বৃদ্ধ বয়সে শারীরিক ক্রেশের জন্য তিনি ঘোড়ায় চড়ে বিভিন্ন 
স্থানে যাতায়াত করতেন। তাঁর মাথায় লঘা চুল ছিল। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি পেটের গীড়ায় আক্রান্ত ছিলেন, 
এবং হাতে পায়ে জলক্ষ্মীত দেখা দেয় । এই সময় তিনি দুধ ছাড়া কিছুই খেতেন না। মৃত্যুর পূর্বের রাত্রে তিনি 
প্রায় সমস্ত রাত গান করেছিলেন । রাতের শেষ প্রহরে তিনি শিষ্যদের বলেলেন, “আমি চললাম'। এর কিছুক্ষণ 
পরই তার শ্বাস রোধ হয়। ভার আখড়ার ভেতর একটি ঘরে এই মহান প্রতিভাধর মরমী সাধক কবি লালন 
শাহের সমাধি স্থাপন করা হয়। বর্তমানে লালন শাহের সমাধি কুষ্টিয়া শহরের অদূরে “ছেউড়িয়া' নামক স্থানে 
বিদ্যমান । লালন শাহের সমাধি প্রাঙ্গণে প্রতি বছর ১ কার্তিক বাউল মেলায় বাউল পানের আসর বসে । এখানে 
বিভিন্ন দেশ থেকে বড়ো বড়ো সাধক ও বাউলপণ এই মেলায় যোগদান করেন। 


মোমতাজ আলী খান 


চিত্র: মোমতাজ জালী খান 


মোমত্তাজ্জ আলী খান ১৩২৬ সালে মানিকগঞ্জ জেল্পার এবং সিংগাইর থানার ইরতা কাশিমপুর গ্রামে এক 
মন্তরান্ত পরিবারে জন্মঘহপ করেন। তার পিতার নাম আফসার ট্রদ্দীন খান। আফসার উদ্দীন অত্যন্ত সৌখিন 
লোক ছিলেন। তিনি গ্রামে প্রচুর জমি-জমার মাপিক ছিলেন। একদিন তিনি লোকমুখে কলের গানের কথা 
স্তনলেন। খ্রামের মানুষ তখন কলের গান শোনেও নি, দেখেওঁনি। মোমতাজ আলী খানের বাবা একটি কলের 
গান কিনে আনেন। আফসার উদ্দীন সাহেবের খ্রামের বাড়িতে কলের গান আসার খবর পেয়ে থামে 
আবালবৃদ্ধবনিতা বাড়িতে এসে ভিড় জমালো। সবাই প্রাণভরে অনেক গান শ্রনল- সেদিন কিশোর মোমতাজও 
একাগ্রচিস্তে প্রথম কলের গান শ্তনলেন। তখন থেকেই মোষভাজকে গানের নেশায় পেয়ে বসল। জিনি গান 
শেখাবার জন্য মনে মনে দৃঢু-সংকল্পবন্ধ হলেন । এ সময় তিনি দূরের প্রামে সারারাত জেগে যাত্রাগান, কবিগান, 
শোনার জন্য যেতেল। 

সারারাত পান শুনে এসে নিজে নির্জন স্থানে বসে খালি গলায় পান পাইতেন। এ ছাঁড়া বাড়ি বাড়ি ঘ্বুরেও 
সেসব গানগুলো গাইতেন । সামাঙ্গিক বাধাবিপঞ্তি সম্মেও মোমতাজ্স এতটুকু বিচলিত হননি । তিনি চলে যান 
কোলকাতা মেজ তাই-এর বাসার । 
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মোমতাজ যে বাড়িতে থাকতেন একদিন সে বাড়ির ভিতর থেকে ভেসে এলো গানের সুর। মমতাজ ভিতরে 
গিয়ে দেখলেন তার গ্রামের অনেককে । তারা মমতাজকে গান গাইবার জন্য অনুরোধ করলেন । গানের 
আসরে যিনি হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিলেন তিনি হলেন ওস্তাদ নেছার হোসেন। তিনি মোমতাজের গান শুনে 
প্রশংসা করলেন এবং গান শিখবার জন্য অনেক উৎসাহ দিলেন। ওস্তাদ নেছার সাহেব চলে যাওয়ার সময় 
মোমতাজকে গান শিখানোর প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং নিজের বাসার ঠিকানাও দিয়ে গেলেন। 


এরপর সংগীত-পাগল মোমতাজ পরের দিনই ওস্তাদ নেছার সাহেবের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। এভাবেই 
ওস্তাদের বাড়িতে মোমতাজ গানের তালিম নেওয়া শুরু করলেন। 


এভাবেই একদিন দেখা হয়ে গেল ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু সাহেবের সাথে । খসরু সাহেব 
মোমতাজ-এর অপূর্ব কণ্ঠস্বর শুনে মুগ্ধ হলেন এবং মোমতাজকে ডেকে বললেন, চাকরি করবেন কি না? তখন 
মোমতাজ জিজ্ঞেস করলেন, কিসের চাকরি? ওস্তাদ খসরু সাহেব বললেন গানের চাকরি। এতে মোমতাজ 
অবাক হয়ে গেলেন এবং মনে মনে ভাবলেন, গানের আবার চাকরি হয় নাকি? মমতাজ রাজি হলেন, চাকরি 
করার জন্য ওস্তাদ খসরু মোমতাজকে নিয়ে এলেন “সংগীত প্রচার বিভাগে'। কবি জসীমউদ্দীন তখন এই 
বিভাগের দায়িতে ছিলেন। কবি বললেন, গানের চাকরির পদ আপাতত খালি নেই, তবে যন্ত্রী হিসেবে নেওয়া 
যেতে পারে । ইতোমধ্যে এক মজার ঘটনা ঘটে গেল। মোমতাজের গ্রাম থেকে একজন লোক কোলকাতায় এলেন 
এবং তার হাতে ছিল একটি সুন্দর দোতারা। মমতাজ এক টাকা আট আনা দিয়ে দোতারাটি কিনে ঘরে এনে 
এক নাপিতের কাছে দোতারা বাজানো তালিম নিতে লাগলেন। ইতোমধ্যে একদিন ওন্তাদ নেছার সাহেব 
ব্যাপারটা জীনতে পেরে তিনি নিজেই মমতাজকে দোতারায় তালিম দিতে শুরু করলেন । অতি অল্প সময়হেঁ 
মোমতাজ দোতারা বাজনায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন । এই শিক্ষাকে সম্বল করেই তার চাকরি হয়ে গেল-“সংগীত 
প্রচার বিভাগে দৌতারা-বাদক হিসেবে। আব্বাসউদ্দিন আহমদ, আবদুল আলীম এবং শেখ লুতফুর রহমান 
গাইতেন আর দোতারা বাজাতেন মোমতাজ আলী খান। 


এরপরও তিনি সংগীত শিল্পী হওয়ার দুরন্ত বাসনা সযত্নে লালন করে রাখতেন বুকের মাঝে । একবার “সংগীত 
প্রচার বিভাগে*র এক অনুষ্ঠানে গান গাইতে গিয়েছিলেন বিশিষ্ট শিল্পীরা । কিন্তু অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা মাইকের 
কোনো ব্যবস্থা করতে পারেননি। তার ফলে শ্রোতাদের মধ্যে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা । এই সময় মোমতাজ 
অনুষ্ঠানে গান গাইবার জন্য কবি জসীমউদ্দীন সাহেবের কাছে অনুরোধ জানালেন । কবি মোমতাজকে গান 
গাইবার জন্য অনুমতি দিলেন। মোমতাজ অপূর্ব কণ্ঠে ধরলেন ভাটিয়ালি গান। শ্রোতারা মুগ্ধ হলেন, তাঁর গান 
শুনে । গান শেষ হওয়ার পর কবি জসীমউদ্দীন সাহেব থুশি হয়ে মোমতাজকে দশ টাকা পুরস্কার দিলেন। এরপর 
তার গায়ক হিসেবে চাকরি হয়ে গেল “সংগীত প্রচার বিভাগে+। 


পরে আর একটি অনুষ্ঠানে মোমতাজের গান শুনলেন তৎকালীন “অল ইন্ডিয়া রেডিও'র অনুষ্ঠানের 
প্রযোজক সাদেকুর রহমান সাহেব । তিনি মোমতাজের গান শুনে তাকে রেডিওতে কণ্ঠস্বর পরীক্ষা দিতে 
বললেন। মোমতাজ যথাসময় রেডিওতে কণ্ঠস্বর পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলেন। এরপর থেকে নিয়মিত প্রোগ্রাম 
করতে থাকেন (অল ইন্ডিয়া রেডিওতে) । এটা আনুমানিক ১৯৪৩/১৯৪৪ সালের কথা । এরপর সাদেকুর 
রহমান সাহেব মোমতাজকে নিয়ে গেলেন গ্রামোফান কোম্পানিতে । সেখানে মোমতাজ রেকর্ড করলেন দুইটি 
গান। গান দুইটি হলো: 


ফর্মা-০৮, সংগীত, নবম-দশম শ্রেণি 


১) ও শ্যাম বন্ধুরে তোর লাইগ্যা 
মোর শ্রাণ কান্দেরে। 
২। ব্বাষে ভাবিলে জার কি হবে, 
শ্যাম তোমারে ফাঁকি দিয়াছে। 


সেই সময়ে রেকর্ডকৃত গান দুইটি গ্চুর জনধিয়তা পায়। ভিনি গানের রয়েলটি (সম্মানী) পেদেন আটশত 'টাকা। 
দেশ বিভাগের পর হিনি পূর্ব বাংলার চলে আসেন । এরপর ১৯৫০ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। 


ইতোমধ্যে তিনি “সংগীত প্রচার বিভাঙ্গ এর' চাকরি ছেড়ে দিয়ে অনিয়ষিভ শিল্পী হিসেবে রেডিওতে যোগদান 
করেন। সেই সময়ে রেডিও পাকিস্তান ছিল পুরানো ঢাকার নাজিম্টরদীন রোডে । পরে ১৯৬০ সালে রেডিও 
পাকিস্তান স্থানান্তরিত করা হয্স শীহ্বাে । তিনি দীর্ঘদিন রেডিওতে চাকরি করেন এবং ১৯৬৫ সালে রেডিওর 
চাকরি ছেড়ে দিয়ে যোগদাল করেন তন্ঘকা্গীল পি. আই. এ-এর লিজন্ব শিল্পী হিসেবে অর্টিল একাডেমিতে | 
চাকরি নিয়ে ভিনি চলে গেলেন তখকাল্সীন পশ্চিম পাকিস্তানে (বর্তমান পাকিস্তান্)। ১৯৭১ সালে মাত্র বারো 
দিনের ছুটি নিয়ে বেড়াতে এসেছিলেন ঢাকায় । এর মধ্যে শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ । তিনি আর ফিরে খেলেন লা 
পশ্চিম পাকিস্তানে । বাংলাদেশ ন্বাধীন হওয়ার পর মোমতাজ আঙ্গী খান যোধদান করলেন বাংলাদেশ বিমানে । 
তিনি সরকারি সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধি হয়ে বন্ছবার বিভিন্ন দেশে গান পরিবেশন করে এচুর ধরশংসা অর্জন 
করেছেন। 

মোমভাঙজ্ আলী খান সুরারোশিভ অসংখ্য জনি গান তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা এখনও বেভার ও টেলিভিশনে 
নিয়মিত পরিবেশন করে খাকেন। ভার অনেক গান শিল্পীরা রেকর্ত করেছেন এবং তিনি নিজেও বন্ছশাল রেকর্ত 
করেছেন । ১৯৮১ দালে তাকে বুষ্ঠীয় "একুশে পদক' পুরক্ষারে ভূষিত করা হয়। 

সংলীত সাধব্ক মোমতাজ আল্গী খান ১৯৯০ সালের ৩১ আগস্ট মারা যান। 


রাধারমণ দত্ত (১২৪১-১৬২২ বঙ্গান্‌) 


পপ 


১.৪ 


(7৯ 
চি রাধারমণ দত্ত 
সাধক কৰি রাধারমণ দত্ত ছিলেন বীরভূম জেলার অধিবাসী চক্রপাণি দত্তের বংশোভত। চক্রপাণি দত্র 
ছিলেন তত্কালীন যুর্গের সবচেয়ে বড়ো পথিত | চক্রপাণি দন্ত সিলেটের রাজা প্রথম গোবিদ্দকেশব দেব (তাটেরা 
ভাত্রশাসন অনুযায়ী ১০৪৯ ধ্িস্টাব্দে) এর চিকিত্সার জ্ছন্য ভিন পুক্রলহু সিলেটে আসেন । পরবর্তীকালে ভার 
দুই পুত্র সিলেটে থেকে যান কিন্তু ভিনি জ্যেষ্টপূত্রসহ বীরভূমে ফিরে যান। আর এভাবেই চক্রপাণি দত্তের 
বংলধরেরা পরম্পরায় সিলেটে বসবাস করতে থাকেন । 


২০২১ 


সংগীতের ইতিহাস ৫৯ 


সাধক কবি রাধারমণ দত্ত জন্মগ্রহণ করেন আতুয়াজান পরগণার কেশবপুর গ্রামে । পিতার নাম রাধামাধব দত্ত 
এবং মায়ের নাম সুবর্ণা দেবী। রাধামাধব দত্ত- এর তিন পুত্র ছিল রাধানাথ, রাধামৌহন ও রাধারমণ । পিতা 
রাধামাধব ছিলেন একজন সুপপ্তিত। তিনি সংস্কৃত ভাষায় মহাকবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের স্বচ্ছন্দ 
টীকা, ভারত সাবিত্রী ও ভ্রমরগীতা এবং বাংলা ভাষায় কৃষ্ণলীলা কাব্য, পদ্মপুরাণ, গোবিন্দভোগের গান, সূর্যব্বত 
পাঁচালী রচনা করেন। রাধারমণ দত্ত ১২৫০ ৰঙ্গাব্দে কৈশোরেই পিতৃহারা হন। তিনি ১২৭৫ বঙ্গাব্দে 
গুণমাইয়ী দেবীকে বিয়ে করেন। রাধারমণ এর চারপুত্র- রাসবিহারী, নদীয়বিহারী, বিপিনবিহারী ও 
রসিকবিহারী । কিন্তু তিন পুত্র অকালে মারা যায়, শুধুমাত্র বিপিনবিহারী দত্ত দীর্ঘজীবী ছিলেন। 


সাধক রাধারমণ দত্ত ছোটোবেলা থেকেই ঈশ্বর সাধনার প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তিনি ঈশ্বর লাভের জন্য 
শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব মতের বিভিন্ন সাধু সন্ন্যাসীদের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি মৌলভীবাজারের 
নিকটবর্তী ঢেউপাশা গ্রামের সাধক রদুনাথ গোস্বামীর সান্নিধ্যে এসে দীক্ষা গ্রহণ করে বৈষ্ণব সহজিয়া পদ্ধতিতে 
সাধনায় প্রবৃত্ত হলেন। সহজ সাধনার প্রথম স্তরেই রাধারমণ গৃহত্যাগী হন। নলুয়ার হাওর সংলগ্ন একটি নির্জন 
স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সাধনায় ব্রতী হন এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন । তাঁর সাধনার সিদ্ধিলাভ সম্পর্কে 
নানা জনশ্র্তি আজও প্রচলিত রয়েছে। 


রাধারমণের গান বিশ্লেষণ করলে বৈষ্ব পদাবলির পদবিন্যাসরীতি গানে পরিলক্ষিত হয়। বৈষ্্ব 
তন্তানুসারে তিনি রচনা করেছেন প্রার্থনা, গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ, গুরুভক্তি বিষয়ক পদ । কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন 
পর্যায়ের ভিত্তিতে পদ রচনা করেছিলেন যেমন- গোষ্ঠ, পূর্বরাগ, অনুরাগ, আক্ষেপানুরাগ, দৌত্য, অভিসার, 
বাসকসজ্জা, খপ্তিতা, মান, বিরহ, মিলন ইত্যাদি। এছাড়া বৈষ্ঞব পঞ্চরসের, মহাভাবের, কৃষ্ণপ্রেমের ও নাম- 
মাহান্ম্যের গীতিরূপ তিনি রচনা করেছিলেন । 


গুরুভক্তি না থাকলে সাধনা হয় না। রাধারমণের গুরুভক্তি বিষয়ক পদে একথা বার বার উচ্চারিত হয়েছে । 
যেমন- “অজ্ঞান মন গুরু কি ধন চিনলায় না; “ও গুরুর পদে মনপ্রাণ দিলাম নারে"; “কাঙাল জানিয়া পার কর 
দয়ালগুরু'; গুরু একবার ফিরি চাও, অধম জানিয়া গুরু সাধন শিখাও প্রভৃতি গান। গুরু সাহায্য ছাড়া এই ভব 
যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। তাই তিনি আকুল কণ্ঠে গুরুর প্রতি প্রার্থনা করেছেন। 


আবার বৈষ্তব তত্তানুসারে কৃষ্ণ নামে মন নিবিষ্ট করার কথা বলেছেন। যেমন-_“হরি বলে ডাক মন রসনা'/“হরে 
কৃষ্ণ নামজপ অবিরামে নামে বিরাম দিও না+; “হরে কৃষ্ণ নাম বলরে মন" প্রভৃতি গানে। 
রাধারমণ বৈষ্ণব সহজিয়া সাধক হলেও পদ রচনায় তিনি সংকীর্ণতা পরিহার করে চলেছেন। বিভিন্ন ভাবের 
সহজ সরল সমন্বয় তার গানে পাওয়া যায়। যেমন- শ্যামাসংগীত বা মালসী গান, ত্রিনাথ বন্দনা, বিয়ের গান, 
রূপসীব্রতের গান, বা যেকোনো সমসাময়িক ঘটনা সম্বলিত গান আমরা পাই । রাধারমণের একটি বিখ্যাত ও 
জনপ্রিয় গানের সঙ্গে আমাদের সবারই কমবেশি পরিচয় রয়েছে: 

অঙ্গ যায় ভ্বলিয়ারে ভ্রমর ভ্রমর কইও গিয়া” 


রাধারমণের গানে মানবিক সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না, বিরহ মিলন মূর্ত হয়ে উঠেছে। রাধারমণের গান সাধারণ 
গ্রামের মানুষ পালা-পার্বণে, বিয়ের অনুষ্ঠানে, কৃষিকাজ করতে করতে গেয়ে থাকেন। ধামাইল গান বলতে 


৬০ সংগীত 


রাধারমণের গান বোঝায়। ধামাইল সিলেট অঞ্চলের নিজস্ব নৃত্যগীতি | গ্রামে বিবাহ, উপনয়ন, অন্নাশন, 
সাধভক্ষণ, দুর্গাপূজা, মনসাপূজা, সূর্ববত প্রভৃতি অনুষ্ঠানে রাধারমণের গান ধামাইল নৃত্যের সাথে পরিবেশিত 
হয়। ধামাইল গানের নমুনা: উদাহরণ হিসেবে বলা ষায়_ 

১। কেন গো রাই কাঁদিতেছ পাগলিনী হইয়া 

২। জলে যাইও না পো রাই 


সাধক রাধারমণ এর গানের সংখ্যা আজও অনির্দিষ্ট। অনেক গবেষক দু'হাজীর বা ভিন হাজার গান রচনা 
করেছেন বলে দাবি করেন। রাধারমণের গানের বাণী প্রায়ই পরিবর্তিত কারণ তিনি নিজে হাতে কোনো গান 
লেখেননি। সাধক কবি রাধারমণ দত্ত ধ্যানমগ্ন অবস্থায় গান রচনা করে সঙ্গে সঙ্গেই গাইতেন । আর সেই দঙ্গে 
শিষ্য-প্রশিষ্যরা তার গান শুনে শিখতেন এবং আশ্রমে পরিবেশন করতেন । পরে হয়ত অনেকে সেই গান সংগ্রহ 
করে লিখেছেন। 

১৩২২ বঙ্গাব্দের ২৬ কার্তিক শুক্রবার সাধক কবি রাধারমণ দত্ত ইহধাম ত্যাগ করেন। কেশবপুরে তার নিজ 
বাড়িতে মরদেহ ভস্মীভূত না করে বৈষ্ণবমতে সমাহিত করা হয়। ভাঁর সমাধিতে এখনও প্রতি সন্ধ্যায় প্রদীপ 
স্বালিয়ে কীর্তন করে ভক্তবৃন্দরা তাঁকে স্মরণ করেন। 


আবদুল লতিফ (১৯২৫-২০০৬) 

আবদুল লতিফ ছিলেন একাধারে সংগীতশিল্পী, গীতিকার 
ও সুরকার । তিনি বরিশালের রায়পাশী গ্রামে ১৯২৫ সালে 
জন্গ্রহণ করেন। রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে জনুঘহণ 
করলেও ছোটোবেলা থেকেই গানের প্রতি তার আকর্ষণ 
ছিল। এ আকর্ষণ তাঁর গ্রামে তাঁকে গায়ক হিসেবে পরিচিত 
করে তোলে । গান গাওয়ার অপরাধে তার ফুফু তাঁকে বাড়ি 
থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন ফুফুর কাছে। গানগুলো ছিল 
ইসলাম বিরোধী । কিশোর আবদুল লতিক এ-ঘটনার 
আকম্মিকতায় বিচলিত না হয়ে অবিশ্বাসের সঙ্গে ফুজুকে 
একটি গান শোনাতে চান এবং তিনি সে প্রস্তাবে সম্মত 
হন। আবদুল লতিফ আল্লাহ-রসুলের প্রশংসায় ভরা 
আব্বাসউদ্দীনের গাওয়া নজরুলের একটি ইসলামি গান 
গেয়ে শুনান। গান শুনে ফুপু মুগ্ধ হন এবং তাঁকে গান | 
গাওয়ার অনুমতি দেন। এভাবেই পারিবারিক স্বীকৃতি নিয়ে চিন; আবদুল লতিফ 
আবদুল লতিফের শিল্পীজীবনের শুরু ৷ 

আবদুল লতিক যখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র তখন তিনি ১৯৩৯ সালে ১৬ বেঙ্গল ব্যাটেলিয়ান ইন্ডিয়ান 


টেরিটোরিয়াল ফোর্স এ নির্বাচিত হন। ছয়মাস পর এ ব্যাটেলিয়ন ভেঙে দেওয়া হয়। পরে তিনি কোলকাতায় 
বসবাস শুরু করেন। সরাসরি রাজনীতিতে যোগ না দিলেও তিনি রাজনীতি সম্পর্কিত সাংস্কৃতিক আন্দোলনে 


চপ 
রি 


২০২১ 


সংগীতের ইতিহাস ৬১ 


যোগ দেন। চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে তিনি কোলকাতার কংহ্রেস সাহিত্য সংঘে যোগ দেন সংস্থার অফিস 
ছিল কোলকাতার গোপাল মল্লিক লেনে। রাজনীতি সচেতন নতুন শিল্পীদের এখানে গান শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। 
গান শেখাতেন সুকৃতি সেন। আবদুল লতিফও তাঁর কাছে গান শেখেন। 


আবদুল লতিফ কোলকাতা থেকে ১৯৪৮ সালে ঢাকা আসেন । এখানে বিখ্যাত গায়ক ও সংগীত পরিচালক 
আবদুল হালিম চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ১৯৪৭ পরবর্তীকালে হিন্দু শিল্পী-লীতিকারদের দেশত্যাগের 
ফলে পূর্ববাংলায় বড়ো রকমের শূন্যতা সৃষ্টি হয়। এ সঙ্কট মুক্তির লক্ষ্যে তিনি আবদুল লতিফকে গান লিখতে 
উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯৪৯-৫০ সালে তিনি প্রথমে আধুনিক গান ও পরে লেখেন পল্লিগীতি | 


আবদুল লতিফের মেজাজে গণসংগীতের উপাদান ছিল। সেটা তাঁর প্রথম জীবনের কোলকাতা- পর্বেই 
পরিলক্ষিত হয়। কংথেস সাহিত্য সংঘে কোরাসে তারা যেসব গান গাইতেন, তা ছিল গণসংগীত। এটা ছিল 
তাঁর রন্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত। বরিশালের গ্রামীণ জীবনধারার লোকজ সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর মানসজগত ছিল 
গভীরভাবে প্রোথিত । কীর্তন, পাঁচালি, কথকতা, বেহুলার ভাসান, রয়ানি গান, কবিগান, গুনাই যাত্রা, জারি-সারি, 
পালকির গান প্রভৃতি সংগীতের সুরকে তিনি নিজের কণ্ঠে ধারণ করেন। তার গানগুলোতে পূর্ব-বাংলার 
অধিকার বঞ্চিত মানুষের আশা-আকাঙ্খার প্রকাশ ঘটেছে। এঁতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের সময়ে লেখা তাঁর 
সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বিখ্যাত গান_ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায় । এ-গানটিতে তিনি বাংলাদেশের 
লোকসংগীতের আবহ ও সুরকে ফুটিয়ে তুলেছেন । গানটি পূর্ববাংলার এঁতিহ্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠার এক প্রতীকী 
গানের বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। 


আবদুল লতিফ ছিলেন একজন বহুমাত্রিক মানুষ । এ দেশের স্বাধীনতা সত্গ্রামের ইতিহাসের সাথে সূচনালগ্ন 
থেকেই যুক্ত ছিলেন বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সৈনিকও তিনি। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে 
ফেবুয়ারি'-এই বিখ্যাত গানটির প্রথম সুরকার আবদুল লতিফ পেরে শহিদ আলতাফ মাহমুদ গানটির নতুন 
সুর করেন)। এ সময়ে গানটি গাওয়ার পর তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠীর রোষাণলে পড়তে হয়েছিল তাকে। 


আবদুল লতিফ কেবল সংগীত শিল্পীই ছিলেন না, ছিলেন গণসংগীতের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিতৃ, 
গীতিকার, সুরকার ও ভাষাসৈনিক । পুঁথিপাঠক হিসেবেও তিনি ছিলেন খ্যাতির শীর্ষে । তিনি কাল ও যুগ সচেতন 
সময়োপযোগী অনেক গানও রচনা করেছেন। ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে তিনি লিখেন: “দুঃখের দইরা হইবা 
যদি পার দেখো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর/ হাল ধইরা বইসা নৌকায়... |" এ ছাড়া সোনা সোনা সোনা, লোকে বলে 
সোনা সোনা নয় তত খাঁটি” “দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা/ কারো দানে পাওয়া নয়; তোরা ঢাকা শহর রক্তে 
ভাসাইলিসহ অনেক বিখ্যাত ও জনপ্রিয় গানের রচয়িতা তিনি। আবদুল লতিফ যখন গান গাইতেন, 
দর্শক-শ্রোতারা সে গানের মধ্যে খুজে পেতেন চেতনাময় প্রতিবাদের ভাষা । তিনি ছিলেন বাংলাদেশের 
সাংস্কৃতিক অঙ্গনের একজন পুরোধা ব্যক্তিতৃ ৷ তাঁর জীবদ্দশায়ই তিনি শতাধিক সম্মাননা ও পদক পেয়েছেন। 
পেয়েছেন মানুষের অফুরন্ত ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। তিনি ১৯৭১ সালে পেয়েছেন একুশে পদক এবং ২০০২ সালে 
স্বাধীনতা পদক লাভ করেন । 


আবদুল লতিফ সংগীতের নানা শাখায় বিচরণ করেছেন। বাল্যকাল থেকে গ্রামবাংলার জীবনযাপন পদ্ধতি, 
আচার-অনুষ্ঠান, সংগীতকলার সঙ্গে পরিচিত হলে তার নিজের মধ্যে একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করে। উদার 
ও মানবিক মূল্যবোধে আবদুল লতিফের সংগীতে পরিস্ষুট হয় অসাম্প্রদায়িক লৌকিক গণচেতনা । 


৬২ সংগীত 


তাঁর লিখিত গান সব সংগ্রহ করা যায়নি। তবে তার তিনটি গানের বই পাওয়া গেছে। ১৯৮৫ সালে বাংলা 
একাডেমি প্রকাশ করে তাঁর “ভাষার গান+, 'দেশের গান'। এতে আছে বাংলা ভাষা-সম্পর্কিত চব্বিশটি 
গণসংগীত ও দেশের গান একান্নটি; দুটি জারি এবং আটটি মানবাধিকার সম্পর্কিত গান। তাঁর অন্য দুটি বইয়ের 
নাম “দুয়ারে আইয়াছে পালকি" (মরমী গান) এবং “দিলরবাব'। গণমানুষের মহান এই শিল্পী ২০০৬ সালের ২৩ 
ফেব্রুয়ারি মৃত্যু বরণ করেন। আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এবং গানের ভুবনে আবদুল লতিফের অবদান 
চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। 


আবদুল আলীম (১৯৩১-১৯৭৪) 


স্‌ 


চিত্র: আবদুল আলীম 

প্রত্যেক জাতির নিজস্ব সংগীত হচ্ছে তার লোকসংগীত । নিজস্ব সংস্কৃতির ধারক-বাহক হলো লোকসংগীত 
যা গণমানুষের নিজন্ব সৃষ্টি ও এঁতিহ্য। সমৃদ্ধ লোকসংগীত উজ্জ্বল জাতীয় সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। 
বাংলাদেশের পল্লিগানের ইতিহাসে আবদুল আলীম এক অবিস্মরণীয় নাম। কণ্ঠস্বরের অসাধারণ সহজাত ধশর্ধ 
নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন এবং সেক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অগ্রতিদ্বন্বী দরাজ কণ্ঠের অধিকারী | আবদুল আলীম যখন 
গান গাইতেন তখন মনে হতো পদ্মা, মেঘনার ঢেউ উছলে পড়ছে শ্রোতার বুকের পাঁজরে। প্রাণের সঙ্গে প্রাণ 
মিলিয়ে আবদুল আলীম যে গান গাইতেন, সে শুধু বাংলা ভাষা-ভাবীদের মনেই নয়, বিশ্বের সকল সুররসিক- 
যারা ভাষা জানেন না_তাদেরও আগ্ুত করতো। 


শিল্পী আবদুল আলীম ১৯৩১ সালের ২৭ জুলাই পশ্চিম বাংলার মুর্শিদাবাদ জেলার তালিবপুর গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর পিতার নাম শেখ ইউসুফ আলী মাতার নাম খাসা বিবি। শিল্পীর বয়স যখন ১০-১১ বছর 
তখন তাঁর এক সম্পর্কিত চাচা থ্রামের বাড়িতে কলের গান (গ্রামোফোন) নিয়ে আসেন। তিনি তখন চতুর্থ 
শ্রেণির ছাত্র। ভাষা আন্দোলনের বীর শহিদ বরকত তাঁর সহপাঠী। প্রায় প্রতিদিনই তিনি চাচার বাড়িতে গিয়ে 
গান শুনতেন । পড়াশোনার জন্য গ্রামের স্কুল তাঁকে বেশিদিন ধরে রাখতে পারেনি । তাই কিশোর বয়সেই শুরু 
করলেন সংগীত চর্চা । আবদুল আলীমের নিজ গ্রামেরই সংগীত শিক্ষক সৈয়দ গোলাম আলীর (ওলু মিয়া) কাছে 
তালিম নিতে শুরু করেন। ওস্তাদ তাঁর ধারণ ক্ষমতা নিরীক্ষণ করে খুবই আশান্বিত হলেন। গ্রামের লোক 
আবদুল আলীমের গান শুনে মুগ্ধ হতো। পালা-পার্বণে তাঁর ডাক পড়ত। আবদুল আলীম গান গেয়ে আসর 
মাতিয়ে তুলতেন। সৈয়দ গোলাম আলী, আবদুল আলীমকে কোলকাতা নিয়ে গেলেন। কিছুদিন কোলকাতা 


২০২১ 


২০২১ 


সংগীতের ইতিহাস ৬৩ 


থাকার পর তার মন ছুটলো ছায়াঘন পল্লিগ্রাম তালিবপুরে । কিন্তু ওখানে গান শেখার সুযোগ কোথায়? তাই বড়ো 
ভাই শেখ হাবিব আলী একরকম ধরে বেঁধেই আবার কোলকাতা নিয়ে গেলেন । 


তখন উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়েছে ১৯৪২ সাল। মরহুম শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক 
এলেন কোলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় । বড়ো ভাই শেখ হাবিব আলী তাঁকে নিয়ে গেলেন সেখানে । শিল্পীর 
অজ্ঞাতে বড়ো ভাই অনুষ্ঠানের আয়োজকদের কাছে নাম দিয়ে দিলেন গান গাইবার জন্য । এক সময় মঞ্চ থেকে 
আবদুল আলীমের নাম ঘোষণা করা হলো । শিল্পী ধীর পায়ে মঞ্চে এসে গান ধরলেন, “সদামন চাহে মদিনা 
যাবো ।* হক সাহেব মঞ্চে বসে । আবদুল আলীমের গান শুনে শেরে বাংলা শিশুর মতো কেঁদে ফেললেন । কিশোর 
আবদুল আলীমকে জড়িয়ে নিলেন বৃকে । উৎসাহ দিলেন, দোয়া করলেন এবং তখনই বাজারে গিয়ে পাজামা 
পার্জাবি, জুতা, টুপি, মোজা সব কিনে দিলেন। এরপর একদিন গীতিকার মোঃ সুলতান কোলকাতায় মেগাফোন 
কোম্পানিতে নিয়ে গেলেন আবদুল আলীমকে। সেখানে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর 
পরিচয় হয়। কৰি নজরুল শিল্পীর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে রেকর্ড কোম্পানির ট্রেনার ধীরেন দাসকে আবদুল 
আলীমের গান রেকর্ড করার নির্দেশ দিলেন। ১৯৪৩ সালে মোঃ সুলতান রচিত দুটি ইসলামি গান আবদুল 
আলীম রেকর্ড করলেন। গান দুটি হলো- 

১। আঁধার এলো ছেয়ে চল ফিরে চল মা হালিমা আফতাব এ বসলো পাটে আছেরে পথ চেয়ে । 

২। তোর মোস্তফারে দেনা মাগো সংগে লয়ে যাই, মোদের সাথে মেষ চারিলে ময়দানে ভয় নাই। 


তারপর ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ হলো । দেশে বিভাগের একমাস আগে আবদুল আলীম কোলকাতা ছেড়ে 
গ্রামের বাড়িতে চলে গেলেন। এ বছরেরই ডিসেম্বর মাসে ঢাকা এলেন। পরের বছর ঢাকা বেতারে 
অডিশন দিলেন। অডিশনে পাশ করলেন। ১৯৪৮ সালের আগষ্ট মাসের ৯ তারিখ তিনি বেতারে প্রথম 
গাইলেন “ও মুর্শিদ পথ দেখাইয়া দাও" । আবদুল আলীম পল্লিকবি জসীমউদৃদীনের সাথে পরিচিত হলেন । কবি 
জসীমউদ্‌দীন তাঁকে পাঠালেন জিন্দাবাহার ২য় লেনের ৪১ নম্বর বাড়িতে । সে সময় নামকরা সব শিল্পীরা 
থাকতেন এ বাড়িতে । সেখানে তিনি প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী মোমতাজ আলী খানের কাছে তালিম গ্রহণ 
করেন। মোমতাজ আলী খান আবদুল আলীমকে পল্লি গানের জগতে নিয়ে এলেন। 


এদেশের পল্লিগান হলো মাটির গান। পল্লির কাদা মাটির মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা শিল্পী আবদুল আলীম 
মাটির গানকেই শেষ পর্যন্ত বেছে নিয়েছিলেন । এর আগে তিনি ইসলামিগানসহ প্রায় সব ধরনের গান গাইতেন। 
শেখার ক্ষেত্রে আর যারা তাঁকে সবসময় সহযোগিতা ও উৎসাহ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে- বেদার উদ্দীন 
আহমেদ, আবদুল লতিফ, কানাইলাল শীল, শমশের আলী, হাসান আলী খান, ওসমান খান, আবদুল হালিম 
চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য ৷ তিনি ওস্তাদ মোঃ হোসেন খসরুর কাছে শাস্ত্রীয়সংগীতেরও তালিম 
গ্রহণ করেন। 


১৯৫২-৫৩ সালে আবদুল আলীম কোলকাতায় বঙ্গীয় সংস্কৃতি সম্মেলনে গান গেয়ে এদেশের বাইরে 
নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। এসময় পল্লি জগতে শিল্পীর সুখ্যাতি শীর্ষচূড়ায়। তিনি ১৯৬২ সালে বার্মায় 
অনুষ্ঠিত বার্ীয় সংগীত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। বার্মায় তখন অনেকদিন যাবত ভীষণ খরা চলছে । গরমে 
মানুষের প্রাণ বড়োই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে । আকাশেও খণ্ড খণ্ড মেঘের আনাগোনা । শিল্পী অন্যান্যদের সাথে মঞ্চে 
উঠলেন গান গাইতে । গান ধরলেন “আল্লা মেঘ দে পানি দে? কী আশ্চর্য! গান শেষ হলেই মুল ধারে বৃষ্টি 
নামলো । অনুষ্ঠানে বার্মার জনৈক রাজনৈতিক নেতা বললেন, “আবদুল আলীম আমাদের জন্য বৃষ্টি সাথে করে 
এনেছেন। তখন থেকে শিল্পী বার্মার জনগণের নয়নমণি হয়ে আছেন। সাংস্কৃতিক দলের সদস্য হয়ে তিনি 
১৯৬৩ সালে রাশিয়া, ১৯৬৪ সালে আফগানিস্তান এবং ১৯৬৬ সালে চীন সফর করেন । তিনি প্রায় ১০০টি 


৬৪ সংগীত 


ছায়াছবিতে গান গেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য ছায়াছবি গুলো হলো: মুখ ও মুখোশ (১৯৫৬), জোয়ার এলো 
(১৯৬২), রূপবান (১৯৬৫), আপন দুলাল (১৯৬৬), সুজন সখি (১৯৭৩) | আবদুল আলীমের ভরাট 
গলা, তার কণ্ঠের খাদ ও উপরে দিকে কণ্ঠের চলন এক নতুন মাত্রা পায় । তাঁর জনপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে- 
হলুদিয়া পাথী সোনারই বরণ, দুয়ারে আইসাছে পান্ধী নাইওরি গাও তোলো, নাইয়ারে নায়ে বাদাম তুইলা, এই 
যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া, পরের জাগা পরের জমিন, প্রেমের মরা জলে ডোবে না অন্যতম । তিনি তদানীস্তন 
পূর্বপাকিস্তানের প্রথম ছবি “মুখ ও মুখোশ'-একষ্ঠ দেন। তার স্ত্রীর নাম জমিলা খাতুন । তিনি সাত সন্তানের জনক। 
তিন পুত্র-জহির আলীম, আজগর আলীম ও হায়দার আলীম । চার কন্যা-আখতার জাহান আলীম, আসিয়া 
আলীম, নূরজাহান আলীম ও জোহরা আলীম । এরী সকলেই সংগীত শিল্পী । 


এ পর্যস্ত তাঁর প্রায় ৪০০-৫০০ গান রেকর্ড হয়েছে। এছাড়া বেতার স্টুডিও রেকর্ভে প্রচুর গান আছে। 
বাংলাদেশ গ্রামোফোন কোম্পানি (ঢোকা রেকর্ড) শিল্পীর একটি লংপ্লে রেকর্ড বের করেছে। তিনি জীবদ্দশায় 
ও মরণোত্তর বিভিন্ন পুরস্কার লাভ করেন। এর মধ্যে একুশে পদক (১৯৭১), জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, পূর্বাণী 
চলচ্চিত্র পুরস্কার, বাচসাস পুরস্কার ও স্বাধীনতা পদক (১৯৯৭) উল্লেখযোগ্য । নিখিল পাকিস্তান সংগীত 
সম্মেলনে পেয়েছিলেন ৫টি স্বর্ণ পদক। তিনি সংগীত কলেজ এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই লোকসংগীত বিভাগের 
বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। পল্লিগানের যে ধারা তিনি প্রবর্তন করে গেছেন সেই ধারাই এখন পর্যন্ত বিদ্যমান । 
তিনি পল্লি গানের এক আদর্শবান গায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। ১৯৭৪ সালে ৫ সেপ্টেম্বর ঢাকার পিজি 
হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আবদুল আলীম তাঁর গানের মাঝে যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকবেন সংগীত 
পিপাসু মানুষের মাঝে । 


ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ (১৮৭০-১৯৭২) 


চিত্র: ওস্তাদ আলাউদ্দিন খা 

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খা, হিন্দুস্তানি সংগীতের ধারায় এক প্রবাদ প্রতিম নাম। তীর জন্ম বাংলাদেশে, বর্তমান 
ত্রাক্ষণবাড়িয়া জেলার শিবপুর গ্রামে । পিতা সংগীতজ্ঞ সবদর হোসেন খা ওরফে সদু খা, আর মাতা সুন্দরী 
বেগম । সদু খার পাঁচ পুত্র ছমির উদ্দিন খাঁ, আফতাব উদ্দিন খা, আলাউদ্দিন খাঁ, নায়েব আলী খা ও আয়েত 
আলী খা। পিতা সেতার বাজাতেন। পুত্র আলাউদ্দিনকে আদর করে "আলম" নামে ডাকতেন । বাল্যকাল 
থেকেই আলাউদ্দিনের সংগীতের প্রতি গভীর অনুরাগ জন্মে। বড়ো ভাই ফকির আফতাব উদ্দিনের কাছে তার 
হাতে খড়ি। ছোটো বেলায় তাঁর সংগীত গ্রীতি ছিল অধিক | তিনি ছিলেন সুরের পাগল । সুরের অমোঘ আকর্ষণে 
অতি অল্প বয়সে সকলের অগোচরে, সংগীত শিক্ষার উদ্দেশ্যে ঘর ছাড়া হন। সামান্য পাথেয় সম্বল করে তিনি 
বাড়ি থেকে বের হয়ে প্রথমে পাশের গ্রামে এক যাত্রা দলে এবং পরে ঢাকা হয়ে কোলকাতায় পৌঁছান । 


২০২১ 


সংগীতের ইতিহাস ৬৫ 


কোলকাতায় তিনি স্বনাম ধন্য গায়ক নুলো গোপালের সান্নিধ্যে আসেন এবং কণ্ঠসংগীতে তালিম নিতে শুরু 
করেন। নুলো গোপাল তাকে শর্ত দেন যে, ১২ বছর তাকে কেবল স্বর সাধতে হবে তারপর রাগের তালিম 
নিতে পারবেন । আলাউদ্দিন সেখানে কঠোর সাধনায় ৭/৮ বৎসর কাটান। তীর সংগীত শিক্ষায় যথেষ্ট উন্নতি 
সাধিত হয় । কিন্তু হঠাৎ গুরু মারা গেলেন। গুরুর মৃত্যুতে আলাউদ্দিন নিদারুণ আঘাত পেলেন । তাই সিদ্ধান্ত 
নিলেন কণ্ঠসংগীত সাধনা আর করবেন না । এবার শিখবেন যন্ত্রসংগীত। 


আলাউদ্দিন খাঁ এই সময়ে অমৃতলাল দত্ত ওরফে হাবু দত্তের শিষ্যত গ্রহণ করেন। হাবু দত্তের একটি 
অর্কেন্ট্রা দল ছিল, নাট্যকার গিরিশ ঘোষের নাট্যদলে এর বাজনা হতো । তিনি দিনের বেলায় সংগীতের তালিম 
নিতেন এবং রাতে অকেস্ট্রার দলে বাজাতেন। সে সময়ে মিনার্ভা থিয়েটারে কিছুদিন চাকরিও করেছিলেন । 
কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রের তালিম তিনি এ সময়ে গ্রহণ করেন। গোয়ানীজ লরো সাহেবের কাছে পাশ্চাত্য রীতিতে 
এবং অমর দাশের কাছে হিন্দুস্তানি রীতিতে বেহালা বাজানো শেখেন। মৃদঙ্গ বাদক নন্দবাবুর কাছে পাখওয়াজ 
এবং হাজারী ওস্তাদের কাছে সানাই শেখেন। হাবু দত্তের কাছে তিনি ক্লারিওনেট বাজানোর তালিম নেন। 
এভাবে তিনি সর্ববাদ্যে বিশারদ হয়ে ওঠেন। 


এমন সময় আলাউদ্দিন খাঁ, মুক্তাগাছার মেয়মনসিংহ) রাজা জগৎ কিশোরের দরবারে সংগীত পরিবেশনের 
আহ্বান পেলেন । রাজদরবারে তিনি সে যুগের যশম্বী সরোদ বাদক ওস্তাদ আহমদ আলী খাঁর সাক্ষাৎ লাভ 
করেন। ওস্তাদ আহমদ আলীর বাজনা শুনে তার কাছে সরোদ শেখার জন্য আলাউদ্দিনের মন ব্যাকুল হয়ে 
উঠে । মহারাজা তাকে ওস্তাদ আহমদ আলীর শিষ্য করে দেন। দীর্ঘ চার বছর তিনি গুরুর কাছে সরোদ বাদনের 
তালিম নেন। 


আলাউদ্দিন খাঁ তানসেন বংশীয় বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ওয়াজির খাঁর কাছে সংগীতের তালিম নেন । ওয়াজির খাঁ 
ছিলেন রামপুরের [ভারতের উত্তর প্রদেশে] সভাবাদক। পরে বহু কৌশলে তিনি ওয়াজির খাঁর শিষ্যত গ্রহণ 
করতে সক্ষম হন। কিন্তু শিষ্যরূপে গ্রহণ করলেও দুই তিন বশসর তিনি [ওয়াজির খাঁ]। কিছুই শেখান নাই 
আলাউদ্দিন খাকে। আলাউদ্দিন খা অপেক্ষা করতে থাকেন তালিমের জন্য, শেষ পর্যন্ত তার অপেক্ষার সমাপ্তি 
ঘটে । ওয়াজির খা আলাউদ্দিন খা কে তালিম দিতে শুরু করেন। সুদীর্ঘকাল ওয়াজির খার কাছে শিক্ষা গ্রহণের 
পর ওয়াজির খা আলাউদ্দিনকে ন্বাধীনভাবে সংগীত চর্চার অনুমতি দেন। আলাউদ্দিন খা গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে 
চলে আসেন কোলকাতায়। 


১৯১৮ সালে মাইহার এর রাজা ব্রজনাথ আলাউদ্দিনের কাছে সংগীত শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তাকে গুরুর 
পদে বরণ করে মাইহারে নিতে সক্ষম হন৷ তারপর থেকে বাকী জীবন তিনি সেখানেই কাটান । ১৯৩৪-৩৫ সালে 
উদয় শঙ্করের নৃত্যদলের সঙ্গে তিনি বিশ্বভ্রমণে বের হন। অবাক করেন বিদেশি শ্রোতাদের তার অগাধ 
পাপ্তিত্যে। ব্রিটিশ সরকার তাকে “খাঁ সাহেব' উপাধিতে সম্মানিত করেন। ১৯৫২ সালে তিনি ভারতের সংগীত 
নাটক একাডেমির শ্রেষ্ঠ পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৫৪ সালে তিনি সংগীত নাটক একাডেমির ফেলো নির্বাচিত 
হন। ১৯৫৮ সালে “পদ্মভূষণ' এবং ১৯৭২ সালে “পদ্মবিভূষণ রাষ্ট্রীয় খেতাব লাভ করেন । দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় 
সংগীতে অতুলনীয় অবদানের জন্য তাকে সম্মানসূচক “ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করেন। 

আলাউদ্দিন খা বেশ কয়েকটি নতুন রাগ প্রণয়ণ করেন। সেগুলো হচ্ছে- হেমন্ত, শোভাবতী, উমাবতী, 
তিনি চন্দ্র সারং নামে একটি সংগীত যন্ত্র উডাবনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। সংগীতের আচার্ষরূপে আলাউদ্দিন 


ফর্মা-০৯, সংগীত, নবম-দশম শ্রেণি 


৬ সংগীত 


থা কিংবদস্তিভুল্য গৌরব লাত করেছেন কৃতী শিঘ্যমঞ্জলি গঠন করে ভিনি তীর সংগীত ধারাকে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করে গেছেন | তীর শিষ্যমন্তলির মধ্যে যারা বিখ্যাত হয়েছেন তাদের মধ্যে-পুত্র ওজ্াল আলী আকবর খান,কন্যা 
বর নিস প্লান দরজা সিসি হননি রশি 
নাম 1 


১৯৭২ সালের ৬ সেপ্টেম্বর মাইহার রাঙ্্যে তার নিল্গ্ব বাসক্তবলে [দিলা জ্বল] শেষ নিশ্বাস ত্যাপ 
করেন। আলাউদ্দিন খাঁর সংগীত জ্লীবন ছিল যেমন সুদীর্ঘ তেমনি ঘটনাবছল ৷ আমাদের সংগীতের ধারায় তিনি 
ধক উজ্জ্বল নক্ষত্র, সংগীত সাধনার পথ প্রদর্শক এবং অনুষেরণার উত্ঘস। 


উল্তর প্রদেশের আলীগড় জেলার একটি প্রামে স্থামী হুরিদাসের ছন্ম “ভকতসিদ্ধু' গ্রন্থে তাঁর জন্ম ১৪৪১ 
খ্রিস্টাব্দে উল্লেখ রয়েছে । কেউ বলেন ১৪৩৭ খ্রিস্টাব্দে আবার কারও মতে ১৪৬৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মর্ধহণ 
স্করেন। তাঁর পিতার নাম ছিলো স্থার্মী আশ্ুধীর এবং মাতার লাম গঙ্গা। আশুধীর সুলতান জেলার টচ্চশ্রেণির 
সারস্বত ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং স্থামী-ন্ত্রী দু'জনই বিশেষ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। 

তবে স্বামী হরিদাস আতধীর স্বামীর গুর ছিলেদ কিনা সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ শোষণ করেন। তাঁদের 
মতে, হরিদাস ছিলেন ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ এবং াগুধীর সারম্বত ব্রাম্মাণ | সুত্তরাং তাদের মধ্যে কোনো রক্তের সম্পর্ক 
রস রাজি রশাহারা রা উজর বাতাস বিরান 

করেন। 


সংগীতের সংক্ষার নিয়েই হরিদাস জন্য্ঘহণ করেছিলেন ক্রমে ক্রমে ভার সাধক জীবনে সংগীত ঈশ্বর 
সাধনার পথে একটি প্রধান অবলষন হিসেবে পরিধণিত হয় । তিনি মাত্র ২৫ বছর বয়সে বৃন্দাবনে চলে ঘান। 
অতঃপর কৃষ্ণ ভল্জনায় মনঘাণ সমর্শণ করেন। হরিদাস ছিলেন নিযসথার্থক-সম্প্রাদায়তূক্ত এবং বৃন্দাবনে 
হরিলাসের নামানুসারে “হরিদাসী সম্প্রদায়' লামে একটি সম্প্রদায় গড়ে ওঠে । তিনি বৃন্দাবনের বাঁকেবিহারীর 
মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা | বৃন্দাবনের নিধুবন নিকুঞ্জে একটি ছোটো কুটিরে সাধন-তক্ন করেই তিনি সারাজীবন 
অভিবাহিত করেছিলেন। সে সময় অন্যান্য দু'একদ্ধন হরিদাসেরও খোঁজ পাওয়া যায়, সেজন্য হরিদাস স্থামীকে 
বলা হতো “আসুকো হরিদাস'। 


?ঁ 


অংদীতের ইতিহাস ৬৭ 


হুরিদাস স্থামী ব্রজ ভাষায় ধ্রুপদাঙ্গের কিছু কিছু পদ রচনা করেছেন। প্রত্যেকটি গালে রাগরূপকে তিনি 
অবিকৃত রেখে সুরারোগ করেছেন এবং ভালকে যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়েছেন। শান্্ীয্সসংগীতে যথাযথ প্রচারের জন্য 
জিনি যে শিষ্যমন্তলি তৈরি করেছিলেন, উত্তরকালে তারা সকলেই সংগীতের জন্গতে এক একজন দিকপাল 
হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন এঁদের মধ্যে তানসেনই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ । অন্যান্যদের মধ্যে রাজ্জা শৌরসেন, 
লিবাকর প্জিত, সোমনাথ পঞ্জিত, রামলাস, বৈচ্ধু বাওয়া, গোপাল লাল, মদন রায় প্রমুখ্ধের নাম উল্লেযোগ্য। 


ধর্ম প্রচারের জন্য সুরারোশ করে নৃত্যসহযোশে ভিনি বৃন্দাৰনে রাসের পদগানের যে প্রচলন করেন তাই 
বর্তমান কালের বন্দ্রধামের রাসলীলা। কেবল রাসলীলা নয় তিনি হোলি গানেরও উন্নতন্র প্রবর্তক । একই সঙ্গে 
বাদ্য এবং নৃত্যের যথেষ্ট উন্নভিবিধান করেছিলেন। তিনি ১৫শ শতাবীর পরিবর্তিত ফ্রুবপ্ধবন্ধাবলিকেই খহণ 
এবং ভপবালের গুপকীর্তনের মাধ্যমে তা প্রকাশ করেছিলেন । 


হরিদাস স্বামীর নামে কয়েকটি প্রস্থ পাওয়া যায়, যেমন: "হুরিদীসঙ্জী কো' গ্রন্থ, “স্বামী হরিদাসঙ্জী কো পদ" 
ইত্যাদি । ভবে এই শ্রস্থতলো ভাঁর নামে অন্য কারও রচিভ কিনা জানা যায় লা। ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি 
লেভ্ত্যাঙ করেন। 


বারীণ মন্ভুমদার (১৯২১-২০০১) 


৮৪ পাটি 


চিত্র: বারীণ মন্ভুমদার 


আধা ও রঙ্গিলা ঘরানার যোগ্য উত্তরসাধক বারীণ মঙ্কুমদার ১৯২১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি পাবনার রাধানগপর 
গ্রামে জন্াগ্রহণ করেন । পিতা নিশেম্দ্রনাথ মন্ুূমদার, মাভা মনিমালা যন্ভুমদার | পারিবারিক পরিমণ্ডলে সংগীত 
শিক্ষার শুর হলেও ১৯৩৮ সালে কোলকাতার ভীশ্মলেব চট্রোপাধ্যায়ের কাছেই প্রথম রীতি অনুযায়ী সংগীতের 
তালিম নিতে শুরু করেন । পুবের লংপীতের প্রতি আখহ দেখে পিতা জমিদার নিশেল্দ্রলাথ লক্্লৌট থেকে ওয্কাদ 
রছুনব্দন গোস্বায়ীকে নিয়ে আসেন শ্রবং বারীণ মঙ্ছ্মদারের ওস্তাদ হিসেবে নিয়োগ দেন। পরে ১৯৩৯ সালে 
লক্ষৌ-এর “মরিস কলেজ অব মিউ্ঙ্জিক' এ সরাসরি তৃতীয় বর্ষে ভর্তি হন এবং বি. মিউজ ভিত্্রী লাভ করেন 
১৯৪৩ মালে তিনি মরিস “কলেন্স অৰ মিউজিক" থেকে “সংগীত বিশারদ" ভিত্রি অর্জন করেন | ইতোমধ্যে তিনি 
কলেজের অধ্যক্ষ পদ্ডথিত শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর, অধ্যাপক জে. এন. নাটু, ওজ্মাদ হামিদ হোসেন খা প্রমুখ 
সংগীছজ্ঞের কাছে ভালিম নেন। পরে স্বভতন্ত্রভাবে গ্রস্তাদ খুরপীদ জালী খা, চিন্নুয় লাহিড়ী, আফতাব-এ-মৌসিকী 

2 ওলা ফেরাজ খাঁর কাছ থেকে সংগীতের তালিম দেন। 

চে 


৬৮ সংগীত 


১৯৪৭ সালে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময় বারীণ মজুমদার চিরস্থায়ীভাবে পাবনায় চলে আসেন । ১৯৫২ সালের 
জমিদারি হুকুম দখল আইনের বলে ১৮ বিঘা জমির ওপর নির্মিত তাদের বসতভিটাসহ সব পৈতৃক সম্পত্তি 
সরকারি দখলে চলে যায়। সম্পত্তিহীন এ বিপর্যস্ত পরিস্তিতিতে ১৯৫৭ সালে তিনি ঢাকায় আসেন। ওই বছরেই 
বুলবুল ললিতকলা একাডেমিতে শাস্ত্রীয়সংগীতের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। এসময় তিনি সংগীতের 
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে দেশে একটি মিউজিক কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মনোনিবেশ 
করেন। তিনি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সংগীত বিষয়ে সিলেবাস প্রণয়ন করেন। উল্লেখ্য ১৯৫৭ সাল থেকেই তিনি 
ঢাকা বেতারে নিয়মিত শান্ত্ীয়সংগীত পরিবেশন করেছেন। ক্রিয়াপরতার সঙ্গে সৃজনশীলতার সংযোগে তিনি 
অধীত বিদ্যার একটি নিজন্ব পরিবেশনকলা রচনায় সমর্থ হয়েছিলেন । 


বারীণ মজুমদার ১৯৬৩ সালের ১০ নভেম্বর কাকরাইলের একটি বাসায় মাত্র ৮৭ টাকা, ১৬জন শিক্ষক এবং 
১১জন ছাত্র-ছাত্রীর সহায়তায় দেশের প্রথম কেলেজ অব মিউজিক) এর কার্যক্রম শুরু করেন । তাছাড়া তিনি 
শান্ত্রীয়সংগীতে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য “মনিহার সংগীত একাডেমি, প্রতিষ্ঠা করেন। 


১৯৬৫ সাল থেকে তিনি নিয়মিত ঢাকা টেলিভিশনের বিশেষ শ্রেণির শিল্পী হিসেবে শান্ত্রীয়সংগীত পরিবেশন 
করতেন। ১৯৬৮ সালে তিনি ডিগ্রি ক্লাসের সিলেবাস তৈরি করে সংগীত মহাবিদ্যালয়কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধিভূক্ত কলেজে পরিণত করেন এবং ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিষয়ক পরীক্ষা 
পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িতৃ পালন করেন । ১৯৭০ সালে সংগীত কলেজের তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্য 
ইষ্্রিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে সংগীত সম্মেলনের আয়োজন করেন । এই সম্মেলনে ওস্তাদ নাজাকত আলী, সালামত 
আলী, ওস্তাদ আমানত-ফতেহ আলী, ওস্তাদ মেহেদী হাসান, ওস্তাদ আসাদ আলী খাসহ বহু গ্ুণিশিল্পী অংশগ্রহণ 
করেন। ১৯৭২ সালে তিনি ভারতের প্রখ্যাত কণ্ঠ ও যন্ত্রশিল্পীদের অংশগ্রহণে “আলাউদ্দিন সংগীত সম্মেলন" 
আয়োজন করেন। ১৯৭৩ সালে শিক্ষা কমিশনের অধীন প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের 
সিলেবাস প্রণয়ন করেন এবং এই কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭২-৭৪ সাল পর্যন্ত তিনি 
বাংলাদেশের অভিশন ও ঘ্রেডেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৮১ সাল থেকে তিনি নিয়মিত বিভিন্ন “একক 
সংগীতানুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন। ১৯৮২ সাল থেকে দীর্ঘ সময় তিনি “সুর সপ্তক" নামে একটি মাসিক 
পত্রিকায় সম্পাদনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। 


সংগীতে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি অনেক সম্মাননা ও পদকে ভূষিত হন। ১৯৭০ সালে তাকে পাকিস্তানের 
স্বাধীনতা দিবসের বেসামরিক খেতাব “তমঘা-ই-ইমতিয়াজ' দেওয়া হয়। ১৯৮৩ সালে তিনি একুশে 
পদকে ভূষিত হন। একই বছর “বরেন্দ্র একাডেমি'তীকে সংবর্ধনা প্রদান করে। তিনি ১৯৮৮ সালে বারীণ 
মজুমদার “কাজী মাহবুব উল্লাহ জনকল্যাণ ট্রাস্ট পুরস্কার" ও ১৯৯০ সালে “সিধু ভাই স্থৃতি পুরস্কার লাভ করেন। 
১৯৯১ সালে শিল্পকলা একাডেমি তাকে গুণিজন সম্মননা প্রদান করেন। ১৯৯৩ সালের জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত 
সম্মিলন পরিষদ তাকে 'রবীন্দ্রপদক'-এ ভূষিত করে । ১৯৯৫ সালে বেতার টেলিভিশন শিল্পী সংসদ তাকে “শিল্পী- 
শ্রেষ্ঠ'খেতাব প্রদান করে। ভারতের বিখ্যাত অভিনেতা দিলীপ কুমার আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে সম্মাননা পত্র প্রদান 


২০২১ 


সংগীতের ইতিহাস ৬৬ 


করেন। ১৯৯৭ সালে বারীণ মজ্জুমদারকে “বালা একাডেমির ফেলোশিশ' দান করা হন্ন। ১৯৯৮ সাদে বারীণ 
মঙ্ধুমদার “দ্ধনকণ্ঠ শরপিক্জন সম্যাননা”পদক লাত করেন। ২০০১ সালে বাংলাদেশ সরকার তাকে মরাগোত্তর 
*স্ববীনতা পদক' প্রদান করে | ব্বাপসংগীত ও সংগীত শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বারীশ মন্কুমলার 
বাংলাদেশের সংগীতের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তাছাড়া তিনি “সংগীত' ও “সুর লী” নামে 
ছুটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। ২০০১ সালের ৩ আষ্টরোবর এ তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। 


ওস্তাদ কৈয়াজ খাঁ 


ধ্রুপদী সংগীত ধারার সমৃদ্ধি সাধনে “আফতাব এ মৌসিকী ওয্াদ কৈয়াজ খী'র নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা 
থাকবে। এই জনন্য প্রতিভার জাদুস্পর্শে আধা দ্বরানা তথা ভারতবর্ষের ধ্রুপদী সংগীত ধারা হয়েছিল বেগবান 
ও সমৃদ্ধতর। অপূর্ব কষ্ঠ, সৃন্জনী ক্ষমতা ও গায়ন শৈলীর সৌরতে সারা হিন্দুস্তান হয়েছিল মাতোয়ারা । জাঙা 
ঘরানার সর্বপ্রেনঠ প্রতিতু ওজ্তাল কৈয়াজ খা ১৮৮৬ সালে আধার এক সন্ত্ান্ত সংগীত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। 
সেকেন্দার রঙ্গিলা ছরানার সংগীভন্ধর ওস্তাদ সফদর স্থা তীর পিতা এবং ওস্তাদ ফিদা হোসেন খাঁ তাঁর চাচা। মাতা 
আব্বাসী বেগম ছিলেন আগা ঘরানার মিয়া শ্যামরা বা কইয়াম খাঁর পুত্র জের খুদা বখশ এর নাতিন এবং 
শোলাষ আব্বাস খাঁর কন্যা। ওত্তাদ কৈয়াজ গা আকাশী বেগমের একমাত্র পুত্র সম্তান | ওল্াদ কৈয়াজ খাঁ 
জনুধহণ করার জাপেই তার পিভা ওস্তাদ সফদর খা মারা যান | এরপর ডিনি নানার কাছেই মানুষ হতে থাকেন 
এবং যৌবনকাল পর্যন্ত তাঁর সান্িধোই ছিলেন। আত্ম স্বরানার অপর শাখা অস্্রোলীর খ্যাতিমান সংগীতজ্ঞ ও 
সংগীত রচরিতা মেহ্বুব খাঁ (লেস শিয়া) এর কন্যার সাথে ওল্তাল ফৈরাজ খাঁর বিরে হয়| ফৈরাজ তাঁর জন্মের 
আগেই পিতা সফদর খাঁর মৃত্যু হওয়ায় নানা গোলাম আব্বাস খাঁ হাকে গান শেখানোর পুরো দায়িত্ক 
নিয়েছিলেন। গোলাম আব্বাস খবর ভালিমেই ফেয়াজ্ শ্বার সংগীত শিক্ষা শুরু হয়| এছাড়া নানা গোলাম 
আব্বাস খাঁর ভ্রাতা ওল্াদ কল্পান খাঁর কাছেও ওল্কাদ ফৈয়াজ খাঁ দীর্ঘলিন সংগীতে তালিম পেয়েছেন । পোলা বায় 
বারো বছর বয়স পর্যন্ত ফৈয়াজ খাকে সাতটি শুদ্ধ সুরে সুর ভীজতে হয়েছিল । গোলাম আব্বাস খা ও কল্পন খবী 
উভয়েই ফৈরাজ খাঁকে অত্যাধিক ল্লেহ করতেন । তীরা চেয়েছিলেন তাদের এই প্রতিতাবান নাতি বেন সারা 
হিন্দুম্জানের সেরা গিয়ে হিসেবে বংশের সুখ উজ্দল করে | লৈনিক বারো ঘন্টা করে তাঁকে রেওয়াজ করতে 
হুতো। পোলাম আব্বাস খা ও কর্পন খা ছাড়াও চাচা অজ্লৌলির বিশিষ্ট সংদীতন্ম ওয্াদ ফিদা হোসেন খাঁর 
কাছেও ফৈয়াজ খাঁ কিছুকাল ভালিম নিয়েছিলেন । আবার বৈবাহিকসূত্রে তিনি শবক্তর মেহরুৰ খাঁ (দরস 
পিয়া) এর কাছ থেকেও অনেক প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগের গান সংখহ করেছিলেন । খ্রপদ, ধামার, খেয়াল, 
ঠৃমরি, টট্জা প্রভৃতি গান শিক্ষার মধ্য দিয়েই তীর গানের ভিতটি গড়ে উঠেছিল। ওল্তাদ ফৈরান্ধ খাঁকে বলা হতো 
2% ছন্দের রাজা আর যাহফিলের বাদশা । তার গালের সুখ্যাতি অল্পদিনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়তে থাকে ভারতবর্ষের 
%  বিজিল্প স্থানে। ইভোষধ্যে আমন্ত্রণ আসে হায়দ্রাবাদের নিজামের দরবার থেকে। হায়দ্রাবাদের নিজাম গভ্তাদ 


৭০ সংগীত 


ফৈয়াজ খাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে একটি মূল্যবান হীরের আংটি প্রদান করে পুরস্কৃত করেন। ১৯০৬ সালে মহীশুরের 
মহারাজা এই অসাধারণ সংগীত শিল্পীর গানে মুগ্ধ হয়ে স্বর্ণপদক ও মূল্যবান বস্ত্রাদি উপহার দিয়ে তাকে 
সম্মানিত করেন। শুধু তাই নয়, ১৯১১ সালে মহীশূরের রাজা” ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁকে “আফতাব-এ-মৌসিকী' 
উপাধিতে ভূষিত করেন । ভারতবর্ষের এই বরেণ্য সংগীতগুণির চিত্তাকর্ষক গায়কীতে অভিভূত হয়ে ১৯১৫ সালে 
বড়োদার মহারাজ তাঁকে দরবারের সভাগায়ক হিসেবে নিযুক্ত করেন। ১৯১৮ সালে ইন্দোরের মহারাজা হোলী 
উত্সবে সংগীত পরিবেশনের জন্য এই খ্যাতিমান গুণীকে আমন্ত্রণ জানান । তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে মহারাজা তাকে 
নিজ গলার হীরের মালা প্রদান করেন। ১৯৩৫ সালে ওন্তাদ ফৈয়াজ খা প্রথম কোলকাতায় সংগীত পরিবেশন 
করার আমন্ত্রণ পান। 


তাঁর গানে মুদ্ধ হয়ে কোলকাতার সংগীত রসিক মহল নাগরিক সংবর্ধনা দিয়ে এ অনন্য গুণীকে বরণ করে 
নিয়েছিলেন। এছাড়া কোলকাতার বিখ্যাত জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওস্তাদ ফৈয়াজ খার 
গান আলাপ, ফ্রপদ, খেয়াল গান শুনে মুগ্ধ হয়ে একুশটি মোহর নজরানা দিয়েছিলেন । 


কাঠামোতে (ফর্মে) এনেছিলেন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন । আর সেই পরিবর্তনের ধারা বেয়ে সৃষ্টি হয়েছিল একটি 
নিজন্ব গায়ন শৈলী, যা নতুন রূপে-রসে-ভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিল । শ্বশুর মেহবুব খা দেরস পিয়া) এর প্রভাবে তিনি 
“প্রেমপিয়া' ছন্নামে অনেক গান রচনা করেন। সে গানগুলো আজও সংগীত শিল্পীদের কণ্ঠে পরিবেশিত হয়। 
তাঁর একটি বিখ্যাত ভৈরবী ঠুমরি হলো “বাজু বন্দ খুল খুল যায়ে" । তাছাড়া নট-বিহাগের বিখ্যাত গান “ঝন ঝন 
ঝন ঝন পায়েল বাজে' তাছাড়া মিয়া কি টোড়ী রাগে “গুননকে লড়াই লাইড়য়ে সবগুণী' প্রভৃতি গানগুলো 
আজও জনপ্রিয় । 


ওস্তাদ ফৈয়াজ খার ছিল অপূর্ব জোয়ারিপূর্ণ কণ্ঠের আওয়াজ । আর সে আওয়াজে ছিল সুর-গমকের গভীর গর্জনি। 
তার গায়কির মর্ম হলো গন্তীর আওয়াজ, দেওয়া হলকার তান, আর বাট বোলের এক অপরূপ সমন্বয় । 
আলাপচারীতে তিনি রি, রে, নোম, তোম প্রভৃতি অর্থহীন শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে যে রাগর্‌প প্রতিষ্ঠা করতেন 
তা ছিল অতুলনীয় । তার গানে শান্ত সমাহিত স্বর-বিস্তার, মীড়, গমক ও লয়কারী ইত্যাদির চমকপ্রদ প্রয়োগ 
থাকত | বোল বাটে যে “রঙরস' তিনি দিতেন তা ছিল এক কথায় অনবদ্য সংগীত | ওস্তাদ ফৈয়াজ খা এমন 
এক সৌন্দর্যজ্ঞান ও সাংগীতিক বুদ্ধি সম্পন্ন কলাকার ছিলেন যে, যখন তিনি ধ্রুপদ-ধামার গাইতেন তখন মনে 
হতো আজন্ম তিনি এগুলোর মধ্যেই লালিত হয়েছেন। যখন খেয়াল গাইতেন তখন মনে হতো তিনিই শ্রেষ্ঠ 
খেয়ালিয়া। আবার যখন ঠুমরি, দাদরা, গজল প্রভৃতি গাইতেন তখন মনে হতো জীবনভর তিনি এগুলোরই 
সাধনা করে এসেছেন। মোটকথা ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর গান ছিল কলা, রুচি ও পাপ্তিত্যের এক নন্দিত সমন্বয় । 


স্বামী বল্পভ দাস, আসাদ আলী খা, মৌজুদ হুসেন খাঁ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য । বাঙালি শিষ্যবর্গের মধ্যে 
ছিলেন জ্ঞানেন্দর প্রসাদ গোস্বামী, তীম্মদেব চট্টোপাধ্যায়, রখীন চট্টোপাধ্যায়, প্রমোদ গাঙ্গুলী, ননী গোপাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপালী নাগ প্রমুখ । আর নিকটতম আত্মীয়দের মধ্যে শিষ্য ছিলেন খাদিম হুসেন খাঁ, আতা 
হুসেন খাঁ, ফিদা হুসেন খাঁ, লতাফাৎ হোসেন খাঁ, শরাফৎ হোসেন খাঁ প্রমুখ । 


আগ্রা ঘরানার ওস্তাদ ফৈয়াজ খা ছিলেন ভদ্র, রুচিশীল, দয়ালু, অতিথি বসল, সৌখিন ও সুগন্ভীর মর্যাদা সম্পন্ন 


এক উদার মানুষ । সৌম্য-শান্ত হলিদ্ধ-কান্তি বিশিষ্ট এই অনন্য মানুষটি নিজ গুণে ভারতবর্ষের সংগীত ইতিহাসে 
এক বিশেষ স্থান অধিকার করে খ্যাতির চরম শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন । 


“আফতাব-এ-মৌসিকী ওস্তাদ ফৈয়াজ খা'১৯৫০ সালের ৫ নভেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে চিরনিদ্রায় শায়িত 
আছেন এঁতিহাসিক বড়োদার শ্বেত পাথরের ছত্রীওয়ালা এক কবরে। 


২০২১ 


২০২১ 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
বাদ্যযন্ত্র পরিচিতি 
সেতার 


সেতার অত্যন্ত প্রচলিত ও জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র। আমাদের দেশে দুইরকম সেতারের প্রচলন রয়েছে। একটি হলো 
সাধারণ ও অপরটি তরফদারি । সাধারণ সেতার মূলত শিক্ষার্থীরাই ব্যবহার করে থাকে। এতে মাত্র সাতটি তার 
থাকে। তন্মুধ্যে তিনটি পিতলের এবং চারটি লোহার তার । 


সেতারের প্রথম তারটি লোহার । মূল তার বলে একে “নায়কী” তার বলা হয়ে থাকে। 'নায়কী' তারকে উদারা 
সম্তকের মধ্যম বা মা স্বরে বাঁধতে হয় । পরের দুটি পিতলের তারকে “জুড়ি তার বলা হয়ে থাকে এবং এ দুটিকেই 
উদারার ষড়জ বা সা স্বরে বাঁধতে হয়। চতুর্থ তারটিও পিতলের । সেটিকেও উদারার ষড়জ স্বরে তথা জুড়ির 
সুরের সাথে মিলিয়ে বাঁধতে হয়। এর পরের লোহার তারটি সাধারণত পঞ্চমে বাঁধা হয়৷ তবে বিভিন্ন রাগ বা 
বাগিণী বাজাবার ক্ষেত্রে শিল্পীরা এ তারটিকে নিজের ইচ্ছেমতো সুরেও বেঁধে নিতে পারেন। তার পরের তার 
দুইটিকে বলা হয় “চিকারী' তার। সাধারণত মুদারার ড়জ অথবা তারার ঘড়জে এ দুইটি তারকে বাঁধতে হয়। 


সেতারে সতেরটি পর্দা বা সারিকা থাকে । সে পর্দাগুলো দণ্ডের সাথে শক্ত সুতার সাহায্যে বাঁধা থাকে । এই 
পর্দাগুলো বাম হাতের তর্জনী ও মধ্যমা দিয়ে চেপে ডান হাতের তর্জনীতে মিজরাব লাগিয়ে তারে আঘাত করে 
বাজানো হয়। 


৭২. সংগীত 


সক্রোদ 

সরোদ তত জাতীয় বাদ্যযন্্র। দোতারা আর রবাব লামক দুইটি বাদ্যযন্ত্র থেকে সরোদ মন্নটি সৃষ্টি করা 
হয়েছে। 'সেহরুদ" শন্দ থেকে সরোদের নামকরণ করা হয়েছে । সরোদ কাঠের তৈরি । প্রায় সোয়া চারফুট জ্বা 
ও এককুট চওড়া একখানা কাঠের টুকরা খোদাই করে সরোল তৈরি করা হয়| সরোদের উপরের অংশ লঞ্জ | 
দণ্ডের বুকে একটি ইস্পাতের পাত আটকানো হয় | এটাকে শ্টরী বলে। পটনীর নিচের অংশকে খোল বলে। 
খোলটি গোলাকৃতি এবং চামড়ার ছাউনি দিয়ে আচ্ছাদিত। খোলের শেষ প্রান্তে একটি লেংগুট লাগালো থাকে। 
ছাউনির ওপর থাকে লেয়ারী ৷ পটরীর বুকে ছিন্ন করে পিতলের কীলক লাগানো হয় । এই কীলকের তেতর দিয়ে 
ভরফের ভারম্তলো সহযোঞ্জিত হ্য়। সরোদের মাথার দিকে থাকে ভারগন্ছন ও অটিটি বয়লা। বন্পলা থেকে 
সোয়ারী ও তারগহনের ওপর দিয়ে প্রধান প্রধান তারগুলো লেংগটের সঙ্গে আটকানো । ভরফের এখারোটি 
ভারের জন্য সরোদের পায়ে আরও এপারোটি ছোটো চ্যাস্টা বয়লা লাগানো হয় । ভার পাশে দুইটি চিকারী তারের 
জন্যে দুইটি বয়লা থাকে । সরোদে মোট একুশাটি তার থাকে। তার মধ্যে অটিটি প্রধান । দুইটি চিকারী ও 
এখারোটি হন্রফের ভার । সরোদের উপরের দিকে মাথার নিচে একটি ভূম্থা লাগানো থাকে । ভাল হাতে জওয়া 
ধরে বাঁ হাতের তজনী, মধ্যমা ও জনামিকা দিয়ে পটনীর বুকে ভার চেপে সরোদ বাজ্জাবার নিয়ম । বিখ্যাত 
ওস্তাদ জালাউদ্দিন খাঁর পরামর্শে ওস্তাদ জায়েত আলী খাঁ সরোদের বর্তমান জাধুনিক ব্ূপ দেন। 


চিত্র: সরোদ 


সারেঙ্গী ততবন্ত্র। সারেঙ্গী দেখতে একটা নিরেট কাষ্ঠ খন্ডের মতো । একটি নিরেট কান্ঠ খণ্ড খোদাই করে 
সারেন্ী চৈরি করা হুয়। উপরের ফাঁপা অংশ দত এবং নিচের ংশ খোল । খোলের লেষ প্রান্তে লেট 
লাগানো থাকে । খোলটি চামড়ার ছাট্টনি দিয়ে ঢাকা । চামড়ার ছাট্টনির ওপর সোয়ারী বসানো । সারেঙ্গী প্রায় 
সাতাশ ইঞ্চি লম্বা । এতে চারটি প্রধান তার ব্যবহার করা হয় । এই তারগ্ুলো তাতের । চারটি কাঠের বয়লাতে 
এই তারগ্তলো লাগালো থাকে । বয়লা চারটি দণ্ডের মাথার দিকে দুইপাশে আটকানো । দক্ষের মাথার দিকে 
ভারগহন থাকে। সারেজীতে পর়ত্রিশটি হরফের তার আছে। তরফের তারগ্রলো পটরীর বৃকে সংযুক্ত কীলকের 
জেতর দিয়ে লেংঘট পর্যন্ক বিস্তৃত । ভান হাতে ছড় টেনে সারেঙ্গী বাজানোর নিয়ম । ছড়টি দেখতে অনেকটা 


? 


সংগীতের ইতিহাস ৭৩ 
অর্ধচন্রের মতো । গজল, কাশুয়ালি, টষ্া, ঠুমরি, খেয়াল ইত্যাদি গানের সঙ্গে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয্র। 


পাখওয়াজ 

পাথওয়াজ একটি আনন্ধ বাদ্যযন্ত্র। প্রাচীন মৃদঙ্গ থেকেই পাখওয়াজের সৃষ্টি হয়েছে। পাখওয়াজ ফার্সি শব্দ। 
পথ (পবিত্র) আওয়াজ (ধ্বনি) শব্দ থেকে পাখওয়াজ নামের উৎপত্তি। পাখওয়াজ একটি মধুর গম্ভীর 
আওয়াজ বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র। রক্ত চন্দন নিম কাঠ দিয়ে তৈরি হয়। এর দৈধ্য দেড় হাত থেকে পৌনে দুই 
হাত। এর মধ্যভাগের পরিধি দুই মুখের পরিধি থেকে কিছু বেশি । বাঁ দিকে মুখের ব্যাস বারো থেকে চৌদ্দ 
আঙ্গুল এবং ভান দিকের মুখের ব্যাস নয় থেকে দশ আঙ্গুল। পাখওয়াজের দুই মুখ চামড়ার ছাউনি দিয়ে 
আবৃত। দক্ষিণ মুখের মাঝখানে বৃত্ভীকারে খিরণ দেওয়া থাকে। বাঁ হাতের চামড়ায় আচ্ছাদিত যুখে ময়দা 
লাগানো থাকে। চামড়ার আচ্ছাদন দুইটি চর্যরজ্জ দ্বারা টান করা থাকে এবং এ রজ্জর নিচে আটটি কাঠের 
জলি দেওয়া থাকে । এই গ্রনিগ্ুলো পাখওয়াজের সুর বাঁধতে সাহায্য করে। যন্ত্রের দুই মুখে আটার প্রলেপ 
লাঙাবার ব্বীতিও আছে। বর্তমান মৃদঙ্গের সঙ্গে পাখওয়াজের আকৃভিগভ পার্থক্য আছে । বীণা, রবাব, 
সুরবাহার, ধৃপদ ও ধামারের সঙ্গে পাখওয়াজ বাদ্যযন্ত্রটি বিশেষভাবে ব্যবহত হয়। 

ভবলার প্রচলন পাখওয়াজের জনধিয়তাকে অনেকাংশে হরণ করেছে। মুঘল আমলে পাখওয়াজ অত্যন্ত জনপ্রিয় 
ছিল । নৃত্যগীত এবং বাদ্যে সমভাবেই এটি ব্যবন্বত হয়। বর্তমানে গান ছাড়া বিভিন্ন বাদ্যের সঙ্গেও (যেমন-_ 
সুরশূঙ্গার, বীণ, রবার প্রভৃতি) পাথওয়াজ সংগত করা হয়ে থাকে। 


কর্মা-১০, সংগীত, নবম-দশম শ্রেণি 


৪ সংগীত 


খ্ক 

বাঁহলা লোকবাদ্যের মধ্যে খমক অন্যতম । খ্টি দশ-বারো ইঞ্চি বসুর কাঠের তৈরি লোক বাদ্াযন্র। এর 
মিচের লিকে চামড়ার ছষ্িনীনু। লেই ছাটনীর দদ্যজাগে একটি ছিল করে লেখালে একটি পিজলের আফা 
সং্ুক্ত করা হায়ে খাকে। তারের অপর প্রান্ত সম্পূর্ণ মুক্ত অর্থাৎ এটি কোনো চাবি বা কানের সযগ সংগ্রিষ্ট য় । 
ছব্ে এই উন্ুকষ শ্রাচ্ছে 'চারাটিকে ক্ছুত্র একটি দন্দিরা জাত্রীর হাভলের সক্ষে সংবুক্ু করা হয়। বাদলের দস 
এই খমকের দেহাটিফে বা হাকের বগলদাষা করে ভারটির উন্ৃক ধ্রান্ছের হাফিলটিকে ৰা হাকের যুষ্টি বন্ধ করতে 
হু । একই সদ়্ে ভান কতস্থিভ একটি ছেটটো আরশির সাহাঘ্যে খনকের তারটিকে জানত করে বাঁম হাঁতের 
সুষ্টিবন্ধ ছাতলটাকে টান প্রয়োগ কন্ধতে হয়। এয় কলে শমকে লৃষ্টি হয় এক বিচি আনীয় নুস্ব। দেছজন্ক 
স্বশিলি, বাউল, যারফ্ধি গানে এই যন্ত্রের ব্যবহার অনেক বেশি । 


তিল 
চি খফক 


জারিন্ছা 

সারিজ্লা একটি লোকবাল্যবন্র | বিচার গান, দাযকতি, সুর্পিগি পালে বাদ্যননরটি ব্যহত ছয়ে গ্াকে। এষ্টি লম্বায় 
দুই ছুট । আত এক কাঠের খখ্ধকে কেটে এবং নিচের দিকে খোদাই করে বৈরি ছয় ঘরটি । সম্পূর্ণ ংশে চামড়ার 
ছাউলী হুয় লা বরং ক্ষুত্র এক দরু 'অহকে চামদ্কার হলী মতঘুক্ত। সারিন্লা এক ছর্ষপবাদ্য অর্থাৎ, তারে ছাড়ের 
বর্ষণ প্রয়োগ করে বাদ্তটিক্ষে সুর তোলা হর | মাত জিমি আর । দোয়ায় মক্ত সারিদ্সার উপরি ক্ষাপ খোদাই 
খাকে। সাধারপত একটি পাখির আকৃতি লোকজখারার এই বাদ্ঘর়ে দেখা যায় । 


সংগীতের ইতিহাস ৭৫ 


বেহালা 

বেহালা ভত জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। এ যন্ত্রটি যদিও ইউরোপীয় বাদ্যঘক্ন বলে খ্যাত হলেও জামানের দেশে এর 
বহুল প্রচলন দেখা যায় । বেহালার উৎপত্রি সম্বদ্ধে বিভিন্ন মভবাদ রয়েছে। একমতে, প্রায় চারশ বছর আগে 
টি সিভি রা রি হরর 'ভায়োলিন ৰা বেছালা*বন্ত্রের 

| 

অন্যমতে, মধ্যযুগে ভেনিস নগরে ঙ্গীনাবোলি নামে এক খ্রাম্য ব্যক্তি 'টেনর ভায্লোলিন' নামক একটি যন্ত্রের 
উদ্তাবল করেন। পরে ইটালির কোনও এক বিশিষ্ট ব্যক্তি সেই টেলর তায়োলিলের সংক্ষার সাধন করে “ভিন্বালো' 
যন্ত্রের সৃষ্টি করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ইংরেজরা বেহালাকে “তায়োগিন' বলেন আর ইটানিয়ানরা বদেন 
“ডিয়ালো | সেই ভায়োলিন বা ভিয়ালোই বেহালা নামে সুপরিচিভ | 


অপর দিকে জারব ও পারস্যে 'কেমানৃজে জৌঙ্ধ' নামক এক প্রকার ধনুর্ধস্তরের প্রচঙগন ছিল। ফারসি ভাষায় 
“কেমানৃজে জৌল' (2705511৪072) শব্দে প্রাচীন ধনুর্ধস্রকে বোঝায়। পারস্য অভিধানে 'কেমানেজ* শব্দ 
“ভিযল* বলে অনুবাদিত আছে। তা থেকে এই প্রতীয়মান হন্প যে কেমানৃচ্ছে জৌদ্দ' বাঁ “ভিয়ন" অথবা “বেহালা* 
পারসিক যন্ত্র । 


॥ 


চিত্র: বেহালা স্টিক বা ছড়ি 


আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, আরব দেশে প্রচলিত “রিবেক' নামক ধনুর্যন্র থেকে বেহালার উৎপত্তি । আরব 
জাতি তখন স্পেন বিজয় করেন খন তাদের সাথে অন্যান্য বন্ত্রের সঙ্গে রিবেক যন্ত্রটিও ইউরোপের সংগীত 
জগতে আবির্তৃত হন্ম। নিবেক বন্ত্রটি কেমানূজ্ধে জৌজ বন্ত্রেরই গোত্রভুক্ত। কাঙ্ছেই রিবেক থেকে বেহালীর 
উৎপত্তি একথাও অস্বীকার করা যায় না। এসব প্রমাণ থেকে এই বোঝা যায় যে, তিন তার বিশিষ্ট আরবী যন্ত্র 
& রিবেক এবং রবাবের অনুকরণেই ইটালিতে প্রথম ভিয়েলের সৃষ্টি হয়। পরে ইটালির জন্ার্ডির অন্তর্দভ “সাল' 


৭৬ সংগীত 


নামক নগরে খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে গাসপর্ভ নামক একজন শিল্পী “ভায়োলিন' বা বেহালার বর্তমান 
আকৃতি দান করে তাতে চারটি তারের ব্যবহার প্রচলন করেন। এখনও এ নিয়মই প্রচলিত। 


কতকগুলো হালকা কাঠের অংশকে জোড়া দিয়ে বেহালা যন্ত্রটি তৈরি করা হয়। সম্পূর্ণ যন্ত্রটির দৈর্ঘ্য প্রায় দুই 
ফুট যন্ত্রটি প্রধানত “ঘাড়ী' এবং “খোল+ এই দুই অংশে বিভক্ত । খোল অংশটি সম্পূর্ণ ফাঁপা । বেহালাতে চারটি 
কান, একটি নাট বা তারগহন, একটি ফিঙ্গার বোর্ড, একটি ব্রিজ, একটি টেলপিস, একটি এ্যাডজাস্টার, একটি 
বোতাম, একটি সাউন্ডপোস্ট ও একটি চিনরেস্ট থাকে । এর মাখাটি চ্যাপ্টা ও মোড়ানো । কানগুলো লাগানো 
হয় মাথার দুই পাশে। ঘাড়ীর উপরিভাগে একটি হালকা কাঠ আবদ্ধ থাকে। এই কাঠটিকে বলা হয় 
ফিঙ্গারবোর্ড। তারগহনাটি বসানো থাকে ফিঙ্গারবোর্ড এর ওপর প্রান্তে, আর বোতামটি থাকে খোলের শেষ 
প্রান্তে। টেলপিসের মাথায় চারটি ছিদ্র থাকে । গ্যাডজাস্টারগুলো আবদ্ধ থাকে এঁ ছিদ্রে । পরে এ্যাডজাস্টার 
সত্যুক্ত টেলপিসটিকে গাঁটের তৈরি সুতোর সাহায্যে খোলের শেষ প্রান্তে আবদ্ধ বোতামের সঙ্গে আটকিয়ে 
দেওয়া হয়। বিজটি বসানো থাকে টেলপিস ও ফিঙ্গারবোর্ড এর মাঝখানে যে খালি জায়গাটুকু আছে সেখানে । 
তারগুলো সংযোজিত হয় কান এবং গ্যাডজাস্টারের সঙ্গে। ব্রিজ ও তারগহনের উপরিভাগে সমান দূরত্ব রেখে 
চারটি দাগ কাটা থাকে । তারগুলো বসানো হয় এ দাগের ওপর । খোলের উপরের অংশে ব্রিজের দুই পাশে 
ইংরেজি অক্ষর এস এর মতো দুইটি গর্ত থাকে। এই গর্ত দুইটিকে বলা হয় সাউন্ডহোল। বিজের নিচে খোলের 
অভ্যন্তরে কাঠের তৈরি একটি সরু খুঁটি বসানো থাকে । এই খুঁটিটিকে বলা হয় “সাউন্ডপোস্ট। চিনরেস্টটি 
আবদ্ধ থাকে খোলের শেষ প্রান্তে বাঁ পাশে । এই চিনরেস্টের ওপর চিবুক রেখে ছড়ির সাহায্যে বেহালা 
বাজানো হয়। 


ছড়িটি কাঠের তৈরি। এর দৈর্ঘ্য সোয়া দুই থেকে আড়াই ফুট । ইংরেজিতে ছড়িকে স্টিক' (5101) বা বো 
(9০0৬) বলা হয়। ছড়িতে একগুচ্ছ সাদা ঘোড়ার লেজের চুল লাগানো থাকে । বাজাবার আগে চুলগুলোতে 
রজন লাগিয়ে নিতে হয়৷ রজন বিহীন চুল দিয়ে তারে ঘর্ষণ করলে কোনো শব্দ হয় না। ছড়ির গোড়ায় একটি স্তু 
আঁটা থাকে । এই জ্জুর সাহায্যে ছড়ির চুলগুলোকে ইচ্ছানুযায়ী টিলে ও টান করা যায়। 


ইংরেজিতে বেহালার প্রথম তারটিকে “ই*, দ্বিতীয়টিকে “এ*, তৃতীয়টিকে “ডি' এবং চতুর্থটিকে “জি* বলা হয়। 
আমাদের দেশে দুইরকম পদ্ধতিতে বেহালার সুর মিলাবার নিয়ম প্রচলিত । কেউ কেউ তৃতীয় তারটিকে আবার 
কেউ কেউ দ্বিতীয় তারটিকে “ষড়জ বা সা* এর সঙ্গে মিলিয়ে থাকেন। 


যদি তৃতীয় তারটিকে “সা' বলে ধরা হয় তাহলে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তারটির সুর মিলাতে হবে 
যথাক্রমে তার সপ্তকের খষভ, মুদারা সপ্তকের পঞ্চম, মুদারা সপ্তকের ষড়জ ও উদারা সপ্তকের মধ্যমের সঙ্গে । 
আর যদি দ্বিতীয় তারটিকে “সা” বলে ধরা হয় তাহলে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তারটির সুর মিলাতে হয় 
নিষাদের সঙ্গে। 


এখানে উল্লেখ্য যে, আগে আমাদের দেশে বেহালাতে ব্যবহৃত প্রথম তারটি ব্যতীত অন্যান্য তারগুলো ছিল 
গাঁটের তৈরি বর্তমানে ব্যবহৃত সবগুলো তারই ধাতুর তৈরি । তাছাড়া, ছড়িতে আজকাল ঘোড়ার লেজের চুলের 
পরিবর্তে নাইলনের চুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 


২০২১ 


২০২১ 


সংগীতের ইতিহাস 


অনুশীলনী 


রচনামূলক প্রশ্ন 


১। প্রাচীনযুগে সংগীতের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা কর। 
২। প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাগসংগীতের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা কর। 
৩। মধ্যযুগের রাগসংগীতের চর্চা ও প্রসার সম্পর্কে আলোচনা কর। 
৪ । সংগীতে নায়ক গোপাল ও বৈজু বাওরার অবদান আলোচনা কর। 
€। শাস্্ীয়সংগীতের চর্চায় মোঘল যুগের পৃষ্ঠপোষকতা সম্পর্কে আলোচনা কর। 
৬। সংগীতের বিকাশ ও উন্নয়নে রাজদরবারকেন্্রিক পৃষ্ঠপোষকতার বিবরণ দাও । 
৭1 নিচের গ্রন্থাগুলোর রচয়িতার নাম উল্লেখ কর:- 
“সংগীত রত্ৰীকর', “মানকুতৃহল", “রাগ তরঙ্গিণী', “অনুপসংগীত রত্বাকর', “সংগীত দর্পণ”, “চতুর্দ্তী 
প্রকাশিকা', “বৃহদ্দেশী”। 
৮। শাস্ত্রীয় সংগীতের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
৯। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর জীবনী লেখ । 
১০। সংগীতে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খার অবদান মূল্যায়ন কর। 
১১। বাউল কবি লালন শাহের আত্মজীবনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
১২। লালন শাহের গানকে কতভাগে ভাগ করা যায়? সংক্ষেপে লেখ। 
১৩ । লালন শাহের বিখ্যাত গানগুলোর ভাব অবলম্বনে একটি নিবন্ধ রচনা কর। 
১৪ । মোমতাজ আলী খানের জীবনী আলোচনা কর। 
১৫। রবীন্দ্রনাথের শৈশব শিক্ষা সম্পর্কে কী জানোঃ 
১৬। রবীন্দ্রনাথের সংগীত জীবনের পারিবারিক পটভূমি আলোচনা কর। 
১৭। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নতুন তালগুলির পরিচয় লিপিবদ্ধ কর। 
১৮। রবীন্দ্রনাথের আনুষ্ঠানিক গান সম্পর্কে লেখ। 
১৯। “বাংলা নাগরিক সংগীতের ভাগ্তারে এক অমূল্য সম্পদ রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির গান'- আলোচনা কর। 
২০। রবীন্দ্রনাথের শেষ দুটি বছরে তাঁর কর্মকাণ্ডের বিবরণ দাও । 
২১। রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্পর্কে তোমার ধারণা বিবৃত কর। 
২২। কাজী নজরুলের জীবনী আলোচনা কর। 
২৩। কাজী নজরুল ইসলামের শিক্ষা জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দাও । 
২৪ । নজরুলের সম্পাদনায় কী কী পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল? এ বিষয়ে লেখ । 
২৫। লোকসংগীত কী? সংক্ষেপে লোকসংগীত সম্পর্কে যা জানো লেখ । 
২৬। ভাটিয়ালি গানের বর্ণনা দাও। 


৭৭ 


৭৮ সংগীত 


২৭। জারিগান সম্পর্কে আলোচনা কর। 

২৮। সারিগানের বিবরণ লিপিবদ্ধ কর। 

২৯। বারোমাসি গান কী? 

৩০। কবিগান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর । 

৩১। বাউলগানের বিবরণ দাও । 

৩২। টীকা লিখ: বিয়েরগান, মুর্শিদিগান, মারফতি, মাইজভাণ্ডারী, গাজীরগান, চটকা, টুসু, ভাদু, ভাওয়াইয়া, 

৩৩ । সাধক রাধারমণ দত্তের জীবনী ও তার রচনা সম্পর্কে আলোচনা কর। 

৩৪ । আবদুল লতিফের জীবনী ও গণসংগীতে তার অবদান লেখ । 

৩৫। আব্দুল আলীমের জীবনী লেখ। 

৩৬। স্বামী হরিদাস সম্পর্কে যা জানো লেখ। 

৩৭। বাংলাদেশের রাগসংগীতে বারীণ মজুমদারের অবদান আলোচনা কর। 

৩৮ ধ্রুপদী সংগীত ধারার সমৃদ্ধি সাধনে ওস্তাদ ফৈয়াজ খর অবদান আলোচনা কর। 

৩৯ সেতার যন্ত্রের আবিষ্কর্তা কে? সেতার কোন গোত্রের যন্ত্র সেতারের নির্মাণ কৌশল বর্ণনা কর। 

৪০। সরোদের নাম কোন শব্দটি থেকে আহরণ করা হয়েছে? আধুনিক সরোদ বাদ্যযন্ত্রের নির্মাণ 
কৌশল লেখ। 

৪১। বেহালা বাদ্যন্ত্রটির নির্মাণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। 

৪২। সারেীর বর্ণনা দাও। 

৪৩ । পাখওয়াজের সচিত্র নির্মাণ পদ্ধতি লেখ। 

88 | খমকের সচিত্র বর্ণনা দাও। 

৪৫। সারিন্দার সচিত্র পরিচিতি লিখ । 


সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন 

১। কোলকাতায় আলাউদ্দিন খাঁ কী কী বাদ্যযন্ত্রের তালিম গ্রহণ করেন? 

২। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খী কীভাবে ওস্তাদ আহম্মদ আলী খাঁর সান্নিধ্যে আসেন? 
৩। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ কী কী পদক ও সম্মানে ভূষিত হন? 

৪। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর সৃষ্ট রাগসমূহের নাম লেখ । 

৫ । ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর উল্লেখযোগ্য শিষ্যগণের নাম লেখ । 


২০২১ 


২০২১ 


সংগীতের ইতিহাস 


৬। মিজরাব, জওয়া, মানকা, কীলক, তারগহন, তবলী, সোয়ারী, পটরী, সারিকা, বয়লা সম্পর্কে 
সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 

৭। পারস্য ভাষায় সেতার যন্ত্রের অর্থ বর্ণনা কর। সেতার গোত্রের দুইটি বাদ্যযন্ত্রের নাম লেখ । 

৮। সেতার কত প্রকার ও কী কী? প্রতিটিতে কয়টি তার থাকে ? 


৭৯ 


তৃতীয় অধ্যায় 
শান্ত্রীয়সংগীত 
ব্যবহারিক 


কণ্ঠসাধনা 


১।। প্রতিটি পাল্টা ত্রিতাল, একতালে ও ঝাঁপতালে তালি খালি দেখিয়ে স্বর উচ্চারণে ও আ-কার এ চূড়ান্ত লয়ে 
পরিবেশন করতে হবে । 


সারেগমপধনিসা 
১২৩৪ ৫৬৭ ৮ 


সীনিধপমগরেসা 
২।। প্রতি স্বর থেকে প্রতিস্বর পর্যন্ত শুধু আরোহণ 


ক)ট১।সা রে 
২।সা রেগ 
৩।সারেগ ম 
৪।সারেগমপ 
৫€।সারেগমপধ 
৬।সারেগম পধনি 
৭|সারেগমপধনিসা 
৮।সারেগমপধনিসারে 
৯।সারেগমপধনিসারেগ 

গরেসানিধপমগরেসা 


খ))১।সারে 
৩।সারেগ ম 
৫।সারেগমপধ 
৭সারেগমপধনিসা 
৯।সারেগমপধনিসারেগ 
গরেসানিধপমগরেসা 


২০২১ 


শাস্ত্রীয়সংগীত 


৩। প্রতি স্বর থেকে প্রতি স্বর পর্যন্ত শুধু অবরোহণ 


ক.১ রে সা 

২ গরেসা 
মগরেসা 
পমগরেসা 
ধপমগরেসা 
নিধপমগরেসা 
সানিধপমগরেসা 
রেসানিধপমগরেসা 
গরেসানিধপমগরেসা 


৮ 


রে সা গ.২গরেসা 

মগরেসা ৪ পমগরেসা 
ধপমগরেসা ৬ নিধপমগরেসা 
সানিধপমগরেসা ৮রেসানিধপমগরেসা 
গরেসানিধপমগরেসা 


সরল পাল্টা 


৪। 


৩৮০ 2৯: 


গরে 
গমগরে 

গমপমগরে 

গমপধপমগরে 
গমপধনিধপমগরে 
গমপধনিসাঁনিধপমগরে 
গমপধনিসারেসানিধপমগরে 
গমপধনিসারেগরেসানিধপমগরেসা 


৩ পা -9 (ে নি ০০৫ 47 ** 


পপর এ খে পুশ শু শু শু শ্ুখ্ুখুন 
গ্গ্িমগ্প গরম গ্আগ্রগ্রপরথ্ঞ্জ 


এ এ এও 
& ৫ প্র 


গরে 
পধপমগরে 
পধনিসানিধপমগরে 


১ 
৩ 
€ 
৭ 
৯ পধনিসীরেগরেসানিধপমগরে সা 


স্ব 
চা 
এ 
৮ 


ফর্মা-১১, সংগীত, নবম-দশম শ্রেণি 


৮১ 


৮২ 


সংগীত 


গ.২সারেগরে 
৪সারেগমপমগরে 
৬সারেগমপধনিধপমগরে 
৮সারেগমপধনিসাঁরেসাঁনিধপমগরেসা 


৫। সরল পাল্টা পূর্ণ আরোহণ-অবরোহণ প্রকার 


ক'১ সা 
২সা 
৩ সা 
৪ সা 
৫ সা 
৬ সা 
৭ সা 
৮ সা 
৯ সা 


খ.১ সা 
৩ সা 
৫ সা 
৭ সা 
৯ সা 


গ.২ সা 
৪ সা 
৬ সা 
৮ সা 


পপ মিগ্র আগ প্রগ্রি 


রে 
রে 
রে 
রে 


রে 
রে 
রে 
রে 


রে 

গগরে 

গমমগরে 

গমপপমগরে 

গমপধধপমগরে 
গমপধনিনিধপমগরে 
গমপধনিসাঁসীনিধপমগরে 
গমপধনিসাঁরেরেসাঁনিধপমগরে 
গমপধনিসাঁরেগগরেসাঁনিধপমগরেসা 


রে 
গমমগরে 

গমপধধপমগরে 
গমপধনিসাঁসানিধপমগরে 
গমপধনিসারেগগরেসীনিধপমগরেসা 


গগরে 

গমপপমগরে 
গমপধনিনিধপমগরে 
গমপধনিসারেরেসাঁনিধপমগরেসা 


অলঙ্কারিক পাল্টা 

৩ স্বরের ৩ এর প্রকার 

৬ । অলঙ্কারের সুত্র 

১সারেগ 
১২ ৩ 

২ সাগরে 
১৩২ 


২০২১ 


শান্ত্ীয়সংগীত 


9 চিত ভগ চিত, 
চি ৮9 চিন ত% 
৬ 


9 


9০ 


স্ 


ন্ট 


এই সুত্রে ৬টি অলঙ্কার পরিবেশন করতে হবে। 


অবরোহণ 


১ সানিধ 
২নিধপ 


যেমন: আরোহণ 


৩ ধপম 


৩ স্বর এর ৪ এর প্রকার। যেকোনো চারটি অলংকার শিখতে হবে । 


৭। সুত্র 


নিন তু চিএ 
৮ ভু চিএ ৮ 
নি ৮ তু চি ধু 


ক নিভু চি 
০০ ৬ 59 তা শ১ 


৬ 
সপ এ "তল 
ক ক্র পু শি 
নত এছ পি 


০০ ৩৬ 59 ০ -১ 


৪ স্বর এর ৪ এর প্রকার । যেকোনো চারটি অলংকার শিখতে হবে । 


৮। সূত্র 


৯০৯ 


৮৪ 


নু ৮০ ৪ 2০০ 34৮ & 
প্রত ও প্র গ এ 
মপ্রতীএ ৬ প্রখ্জ 
এ টিং আর আট এ ও প্র এ 
প্রান পীর) এ ও প্র 


খঃ 


এ এ এ প্রএগ্রি শ্রুতি 
নি. এ হা) এ 2 প্রি ক পরী 
এ ক সিএ হী এ 3 ০০ 


ন্ঘ -০ ভে 2৯০০০ // ৬ 
ক মিশ্র এপ 


ৰ 


শু 

প্রঞ্াতীএ এপ্স 
ক সিশ্রু থএ ৯ প্র ন্য 
আপু পক 
ক্রু এ এ এর এ 
প্র এ 2 প্র ও) এ ও এ 


নু ৮০ পে নি 9005 // ৬ 


১০। দুই স্বরের এর দুই এর প্রকার 


ক. 


সারে খ. 


৩ না ০০ €ে ৮2৯০০ 3৩ /4/ 
চা 


রেগ 
১০ গরে সানি ধপ মগরেসা 


না ৮9 পে নি ০০545 ২ 


প্ঘ-০ (চে লি ০০৩ // ৭ 


মর 


সংগীত 


প্রসী এপ এ এত্রীঞর 


এআ প্র এ 
২.এ খু 2 


এন এপ এএআ্এপ 
এ আি এ প্রি ৯ এ ত্র” ভ্রাপ্রম্ এ প্রএএক্ 


এট সিএ প্র ওএও 
২-এআপ্রু মি এ প্রি ৯৯ 


গরেসা 


পমগরেসা 


ধ 


পমগরেসা 


নিধপমগরেসা 
সানিধপমগরেসা 
রেসানিধপমগরেসা 


গী 


রেসানিধপমগরেসা 


মগরেসানিধপমগরেসা 


না -০ ভে 2৯০০৩ 4৬৮ 


সারেরেগ গম মগরেসা 

রেগ গম মপ পমগরেসা 

গম মপ পধ ধপমগরেসা 

মপ পধ ধনি নিধপমগরেসা 

গপধ ধনি নিসা সানিধপমগরেসা 

ধনি নিসা সারেরেসানিধপমগরেসা 
নিসা সারে বেগ গরেসানিধপমগরেসা 
সারেরেগ গম মগরেসানিধপমগরেসা 


২০২১ 


২০২১ 


শান্ত্রীয়সংগীত ৮৫ 


রাগ: বৃন্দাবনী সারং 
শাস্ত্রীয় পরিচয় 


খেয়াল পরিবেশনের নিয়ম 


১। আলাপ “আ'" কার অথবা “বীণকারী” শিক্ষকের নিকট উত্তমরূপে শিখে নিতে হবে । 

২। বন্দিশ স্থায়ী গাইবার পর ক্রমান্বয়ে বঢ়ুত শৈলীতে এক একটি স্বর সংযোগে বিস্তার করতে হয়। এই বিস্তার 
সাধারণত “আ' কার অথবা“বানী”দিয়ে করা হয়। 

৩। বিস্তারে তার সপ্তকে ষড়জে ন্যাস করে অন্তরার মুখড়ার পর অন্তরার বিস্তারপূর্বক অন্তরা পরিবেশনের পর 
স্থায়ীতে ফিরতে হয় । 

৪। লয় বাড়িয়ে পর্যায়্রমে “সরগম','বোল' বা “বোল বানাও লয়কারি করা হয়। 

৫। তান ক্রিয়া-আকার ও বোল তান করে- তেহাই দিয়ে শেষ করতে হয়। 

এই সকল পাল্টা ব্রিতাল, একতাল ঝাঁপতালে তালি খালি দেখিয়ে স্বর ও “আ+ কারে চূড়ান্ত লয়ে চর্চা করতে 
হবে। এই সকল পাল্টা পরবর্তীতে শিক্ষার্থীগণ রাগ পরিবেশনের সময় ইচ্ছানুরূপ “তান' বানিয়ে পরিবেশন 


করবে। 


রাগ: বৃন্দাবনী সারং 
শাস্ত্রীয় পরিচয় 
বৃন্দাবনী সারং 
কাফী 


আরোহণে শুদ্ধ নিষাদ ও অবরোহণে কোমল নিষাদ (নি), অবশিষ্ট সব শুদ্ধ স্বর। 
উড়ব-উড়ব গোন্ধার, ধৈবত বর্জিত) 


রাগ 
ঠাট 
স্বর 
জাতি 
ন্যাস স্বর 
সময় 
অঙ্গ 
বাদী খষভ (রে) 
সম্বাদী 
প্রকৃতি 
আরোহণ 
অবরোহণ 


সানিপ, মরেসা 
স্বরূপ বা পকড় নিসারেসা,রেমপ,মরে নিসা রেসা 


রাগ: বৃন্দাবনী সারং এর পাল্টা 


সা 
সারেমপনিসারে 
সানিপমরেসানি 
সারেমপনিসারেমরে 
সান্িপমরেসান্ পনি 


২। প্রতি স্বর থেকে প্রতি স্বর পর্যন্ত শুধু আরোহণ 
১ সারে 

সারেম 

সারেমপ 

সারেমপনি 

সারেমপনিসা 

সারেমপনিসারে 

সারেমপনিসারেম 

মরেসান্িপমরেসা 


9 রে নি ০০3৩4 


৩। প্রতি স্বর থেকে প্রতি স্বর পর্যন্ত শুধু অবরোহণ 
১ রেসা 
২ মরেসা 
৩ পমরেসা 
৪ ত্রিপমরে সা 
৫ সান্িপমরেসা 
৬ রেসান্রিপমরেসা 
৭ম রেসান্িপমরেসা 


১ সারে 

২সারেমরে 

৩ সারেমপমরে 

৪ সারেমপনিপমরে 

৫ সারেমপনিসানিপমরে 

৬ সারেমপনিসারেসানিপমরে 
৭সারেমপনিসারেমরেসানিপমরেসা 


ৰ 
; 
র 
ৃ 


১ 
চু 
৩ সারেমপপ মরে 

৪ সারেমপনিনিপমরে 

€ সারেমপনিসাসানিপমরে 

৬ সারেমপনিসারেরেসানিপমরে 
৭সারেমপনিসারেমমরেসানিপমরেসা 


২০২১ 


২০২১ 


শাস্ত্রীয়সংগীত 


৬। অলঙ্কারিক পাল্টা 

ক. ১ সারে খ)ট ১ রেসা 
২ রেম ২ মরে 
৩ম প ৩ পম 
৪ প নি ৪ নিপ 
৫ নিসা ৫ সানি 
৬ সারে ৬ রেসা 
৭ রেম ৭ মরে 


মরেসানিপমরেসা 


ক. ১ সারেম 


২ রেমপ 
৩ মপনি 
৪ পনিসা 
৫ নিসারে 
৬ সারেম 


মরেসানিপমরেসা 


৭ মরেমরেসানিপনিপমরেমরেসানিসা 


মরেসা 
পমরে 
নি পম 
সানিপ 
রেসানি 
মরেসা 
মরেসারেসানিপম পম রেসান্া 


"১ তে 29034 


৮৭ 


৮৮ 


রাগ: বৃন্দাবনী সারং 


আলাপ: সা, নি সারেসা,নিসারেমরে,মমপমরে,মরেন্সারেসা 


গ্রে» গ্রশ্রে 


এত ০ এ এর 


৩ 


(& স্তরে 


ঞ্র কর 


এ 


2] 
০ 


কস 


ভরে ৪৪ 


গর রা) 


খেয়াল 


স্থায়ী 
বন বন ঢুগ্ুন জাউ 
কিত হু ছুপ গয়ে কৃষ্ণ মুরারী ॥ 
অন্তরা 
শীষ মুকুট অউর কানন কুগুল 
বন্সী ধর মন রংগ ফিরত 
গিরীধারী ॥ 


স্থায়ী 


এ 
এ 
(9 
এ 


নস 
| 
| 
2 


% এ তরী *জ্ঠে এ 
নথ] আর ৬.1 
সর) £&. এর ও 


এ) এ এ 
এ এ এ 


* গু 


৪ 
(৪ (প্র. 
বু 


55 


ও ঠও হট ওস্ন ঙ্ 


(৪ ্ “ঠেকে 4০৪ 


নথ 
৮ 


(12) 


সংগীত 


২০২১ 


শাস্ত্রীয়সংগীত 


প্র 
হ্্ 


প্র 
চা 


৮ শ্র শর 


এ গ্রি 


খেয়াল 
স্থায়ী 
বোলন লাগি পাপিয়া 
বিনতি করত অব মানত নহি ॥ 
অন্তরা 
নিসদিন ছটফট করত রহত হ্যায় 
পবন সনন সম উরত ধাবত হ্যায় 
কাছুন করত দেত ধীরজন দেত ] 
স্থায়ী 
সা- নল 
বো 5 ল 
০ 
নিসা - নি সা রে 
55 5 বি ন তি 
০ 
সা - 
হী 5 
অন্তরা 
ম ম প 
নি দি 
সা নি সী 
হ্যায় ।[প বন 
০ 


হা) 
হা) 


ও. এ 
গে 


2) 
খ 


৮৯ 


৯০ 


নি সারে সানি নি প পপ ]|ম রেপ ম নি প নি লা 

উ ড় ত ধা; ব তত্যা য় )কা ছু না ক র ত দে ত 

৮ চ্ ০ ৩ 

(সা) 5 নি পম রে সা - 

ধীর জ নদে 5 ত ৪ 

* ২ 

বিস্তার ১। সান্সারেন্সা, রেসানিপূমাপ্ৃনিন্িসা,সারেসা 
২।ন্িসারেমরে, মরেন্িসারেসা 
৩।নিসারেমপমরে,রেপমপমরে,মরেন্সারেসা 
৪|ন্িসারেমরেমপ,দমপমপমরে,রেমমপমরে,ন্িসারেম রে, 

নিসারেসা 

৫। ম মপনিপমরে, মপনিসানিপদমরেন্িসারেসা 
৬।মমপনিপনিনিসাসারেনিসারেসা 
৭ নিসারেমরেসানিনিসা 
৮।সানিপমপনিপমরেরেমরেসান্িসারেসা! 

৮ মাত্রার তান 

সোম থেকে শুরু 

১। হারে হপ হি রে | জনি পরম বসা নিসা | বোলন 

২। তারে হতে অপ নর | পিস নিপ শুরে সা | বোলন 

৩। ্ ব্রেম প্রপ অপ | জনি পূমূ বেস নিস্টা| বোলন 

৪। অপু প্রস প্রনি রিপ | প্িসা নিপৃমূত্তে সা | বোদন 

১২ মাত্রার তান 

১৩ মাত্রা থেকে শুরু হবে_ 

৫। স্যুরে অপ মূরে অপ | নিপ 2-8755 

৬। নিনি প্রম ব্রেম পনি | প্রপ অরে এপ নিসা | ব্রেসানিপ আরে সা | বোলন 

১৬ মাত্রার তান 

খালি থেকে শুরু হবে_ 

৭। সারে অপ নিসা রম | ব্রস্য নিপ মরে স্রাব | অপ নিসা নিপ শ্ররে | সারে ুপ মরে সা | বোলন 

৮। অপ প্রপ পুনি নিিনি | সারে সারে ব্লেম বেম | অস ব্রেসা নিসা ব্রেসা | নিনি পরম ব্রেসা নিসা] বোলন 


২০২১ 


২০২৯ 


শান্ত্রীয়সংগীত ৯১ 


রাগ: ভীমপলশ্রী 
শাস্ত্রীয় পরিচয় 


কাফী 
গান্ধার, নিষাদ কোমল (গ, নি) অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ । 


শান্ত ও করুণ রসাত্মক 

নিসাগম,পনিসা 

সানিধপমগরেসা 
স্বূপবাপকড় নিসাগম,পগম,মগরেসা 


ঠাট 
স্বর 
জাতি 
আরোহে 
ন্যাস স্বর 
বাদী 
সম্বাদী ষড়জ 
সময় 
অঙ্গ 
প্রকৃতি 
আরোহণ 
অবরোহণ 


ভীমপলশ্রীর পাল্টা 


১। ক)টন্িসাগমপনিসা 
সানিধপমগরেসা 
খ)টন্িসাগমপন্িিসাগরে 
সানিধপমগরেসানি 
গ)ন্িসাগমপন্নিসাগমগরে 

সানিধপমগরেসান্ধ্প্নি 
২। প্রতি স্বর থেকে প্রতি স্বর পর্য্ত শুধু আরোহণ 

১ নিসা 

২নিসাগ 

৩ন্িসাগম 

৪ন্িসাগমপ 

৫ন্িসাগম পনি 

৬ন্িসাগমপনিসা 

৭ন্িসাগমপনিসাগ 

গরেসানিধপমগরেসা 


৯২ 


৩। প্রতি স্বর থেকে প্রতি স্বর পর্যন্ত শুধু অবরোহণ- 
১গরেসা 
২মগরেসা 
৩পমগরেসা 
ধপমগরেসা 
নিধপমগরেসা 
৬সানিধপমগরেসা 
৭ণণরেসানিধপমগরেসা 


ন্95 


নিসাগমপমগরেসা 
নিসাগমপপমগরেসা 
৬নিসাগমপনিধপমগরেসা 
৭নিসাগমপনিসানিধপমগরেসা 
৮নিসাগমপনিসারেসানিধপমগরেসা 
৯ন্িসাগমপনিসা গরেসানিধপমগরেসা 
১০ন্িসাগমপনিসাগমগরেসানিধপমগরেসা 


৫ । সরল পাল্টা পূর্ণ আরোহণ-অবরোহণ প্রকার 
১ন্িসাসা 
২ন্িসাগগরে 
৩নিসাগমমগরে 
৪ন্িসাগমপপমগরে 
৫€নিসাগমপনিনিধপমগরে 
৬ন্িসাগমপনিসাসীনিধপমগরে 
৭নিসাগমপনিসাগগসানিধপমগরে 
৮নিসাগমপনিসাগমমগরেসানিধপমগরেসা 


সংগীত 


২০২১ 


২০২১ 


শান্ত্রীয়সংশীত 


৯৩ 


অলঙ্কারিক পাল্টা ২ স্বর এর ২ এর প্রকার 
৬। 
ক. ১নিসা খ)ট ১রেসা 
২সাগ ২ মগ 
৩ গম ৩ পম 
৪ মপ ৪ নিপ 
৫ পনি ৫ সানি 
৬ নিসা ৬রেসা 
৭ম গ 


মগরেসানিধপমগরেসা 


৭। ৩ স্বর এর ৩ এর প্রকার 


ক. 


১নিসাগ খ) ১.গরেসা 

২ সাগম ২ পম গ 

৩ গমপ ৩.ধপ ম 

৪ মপনি ৪. নিধপ 

€ পনিসা ৫. সীনিপ 

৬ নিসীগ ৬. রেসানি 

৭ সাঁগম ৭, গীরেসা 
মগরেসানিধপমগরেসা মগরেসানিধপমগরেসা 
নিসা ন্র্সা 

সাগ সাগ 

গম গম 

মপ মপ 

পনি পনি 

নিসা নিসা 
মগরেসাগরেসানিধপনিধপমগরেসাগরেসানিসা 


সংগীত 


৯৪ 


বাগ: ভা 


ব্রিতাল-মধ্যলয় 


খেয়াল 


স্থায়ী 
যা যারে আপন মন্দর বা 


সুন পাওয়েগী সাস ননদীয়া ॥ 


অন্তরা 
সুন হো সদারঙ্গ তুমকো চাহত হ্যায় 


কেয়া তুম হামকো সগুন দিয়া ॥ 


পা ও য়ে 


নদ 


১০৯ 


নি তি ]/7 এয 

না টি ছি 

জর 5 শত নি 

দ) 2) 9 তু ভি 9 

তা নি শা] নি 

হত চি 19 

এতো ভি 

ক ৫ ০ ক ঠ& ০ 
পচ ভি ॥ তি 
চি ভি ৮ ০2 
চি 19 ৪) এ 
কি 9 ছুটি ডি) ৮ 
পচা 45 
রে ভি চা [ছি 
চ) 9 পভ 
19৮ শি চি ৯ 


৯৫ 


শান্ত্রীয়সংগীত 


বাঁপতাল-মধ্যলয় 


চি ছি 
(৷ টি» 


টি) 


্ 


১ 


া 


€ 


চি 
টি ৮ 


1 ০ &) 19) 
লা ০. পু) 18) ০ 
নটি 1৮. হা] 
ঢু) ৪) ০ 


চট) 12৮ দি ৮ 


1 ৭ তা ৮ 


জ ক₹ ৮ 


শি প্টি % 


£) 9 


৯০২ 


৯৬ 


প - হে স্ 

5] র5 355 
সা নি | ধ - 
জী 5] ৰব 5 
বিস্তার 


এ 


হা) 


সংগীত 


২০২১ 


শাস্ত্ীয়সংগীত 


রাগ: ভুপালী 
শাস্ত্রীয় পরিচয় 


ভুপালী 
কল্যাণ 


রাগ 

ঠাট 

স্বর মধ্যম (ম) নিষাদ (নি) বর্জিত অবশিষ্ট স্বর সমূহ শুদ্ধ 
জাতি উড়ব-উড়ব 

বাদী 

সম্বাদী 


স্বরুপ বাপকড় গরেগ,প,রেগ,গরেসা,ধূপূধসা 


১। ক)টসারেগপধসা 
সাধপগরেসা 

খ)ট সারেগপধসারে 
সাধপগরেসাধু 

গ)ট সারেগপধসারেগ 

সাধপগরেসাধপণপ 


২। প্রতি স্বর থেকে প্রতি স্বর শুধু আরোহণ 


সারে 

সারেগ 
সারেগপ 
সারেগপধ 
সারেগপধসা 
সারেগপধসারে 
সারেগপধসারেগ 
গরেসাধপগরেসা 


৮০ রে নি ০০৫47 ২ 


ফর্মা-১৩, সংগীত, নবম-দশম শ্রেণি 


৯৭ 


৯৮ 


৩। প্রতি স্বর থেকে প্রতি স্বর শুধু অবরোহণ 


রে সা 

.গরেসা 
*পগরেসা 
ধপগরেসা 
,.সাধপগরেসা 
রেসাধপগরেসা 
.গরেসাধপগরেসা 


:০ ভে সি ০০৫৮ ২৮ 


৪ | সরল পাল্টা 


১ সারে 

সারেগরে 

সারেগপগরে 

সারেগপধ পগরে 
সারেগপধসাধপগরে 
সারেগপধসারেসাধপগরে 
৭সারেগপধসারেগরেসাধপগরেসা 


লে নি ০০০4 


৫ । সরল পাল্টার পূর্ণ আরোহণ-অবরোহণ প্রকার 


৬। 
চি 


১ সারেরে 

২ সারেগগরে 

৩ সারেগপপগরে 

৪ সারেগপধধপগরে 

৫ সারেগপধসাসাধপগরে 

৬ সারেগপধসারেরেসাধপগরে 
৭সারেগপধসারেগগরেসাধপগরে 


১ সারে খ) ১ রেসা 
২ রেগ ২ গরে 
৩ গপ ৩ পগ 
৪ পধ ৪ ধপ 
৫ ধসা ৫ সাধ 
৬ সারে ৬ রেসা 
৭ রেগ ৭ গরে 


গরেসাধপ গরেসা গরেসা ধপগরেসা 


সংগীত 


২০২১ 


২০২৯ 
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ভে নি ০০৫4 ৭৮ 


০১ -০ ভে নি ০০3 ৮ ৬৮ 


সারেগ 


গরেগরেসাধপধপগরেগরেসাধসা 


গরে সা 
পগরে 
ধপগ 
সাধপ 
রেসাধ 
গরেসা 


গরেসারেসাধপধপগরেসাধূসা 


সারে সারে 
রেগ রে গ 
গপ গ প 
পধ প ধ 
ধ সা ধ সা 
সারে সারে 
রেগণ রে রগ 
রেসাধপগ 


৯৯ 


১০০ সংগীত 


রাগ: ভুপালী 
আলাপ: সা ধৃধৃসা,ধূসাগরেগগরেগপরেগ,সারেগরেসাধৃপ্ধূসা 
খেয়াল ত্রিতাল-মধ্যলয় 
স্থায়ী 
যা যা যারে যারে পথিকবা 
জায় সুনায় মোরা সন্দেসবা ॥ 
অন্তরা 
মন আকুলাবে জিয়া ঘাবরায়ে 
জায় বসে জা সুন পরদেশবা ॥ 
স্থায়ী 
গপ গ্ররে গ্প ধপাগ রে সা রেপ - গ রে গ রে সা -_ 
যাগ 5 যা যগ। যা 5 রে $ 5 পথিক বা ও 
9 ঙ রা ২ 
গা -্ত্রসা সা ধু সা রে )]বগ - গ প রে রে সা - 
জা 35 য় জু না 5 য় 5 মো 5 রা সন] দে স বা 5 
০ ৩ র্‌ ২ 
অন্তরা 
প প পসা ধ স্ধ সা সা সা সা রে - সা - 
ম লা ও য়ে 5 জিয়া ঘা ব রা ৪5 য়ে 5 
সা - ধ ধ ]|সা - রে - সা - খ্প প রে রে সা ও 
রা. যু রা লে. রা-১ জপ পার তী শী ও 
০ ৩ ১ 
২ 
বিস্তার 


১। সাধু ধসাসাধূপ্ৃধুসা রে রেগ,গ রে সা ধূ ধু সা। 

২। সারেগ,পরেগা,ধসারেসারেগ,গরেসা ধূসা। 

৩। ধূসারেসারেগপপগ,গরেগপপরেগ,গপধূপরেগ গ রে সা। 

৪। গরেসারেগাপগরেগপ,গপগপধপগপরেগ,গররেসা ধ্‌সা। 

৫। গরেরেপগগপধপ,গপসাঁধপ,গধপসাঁধপগদপধপগরেগ,গ 
রে সা ধু ধু সা। 

৬। পগপসাঁধসাঁধসী,সাঁধসীরেসাঁধসাঁরেগরে সারে গ রে সা ধ সা। 

৭। সাঁপধপপপগরেগ,গরে সা ধু প্‌ ধূসা। 


২০২১ 


১০১ 


শান্ত্রীয়সংশীত 


রাগ: ভূপালী 


ব্রিতাল-মধ্যলয় 


ন 


মৃ তন 


গ রে সা 
দে রে না 


গ 
ন 


গ রে সা,সা 


দে রে না, দ্রী 


দ্রী মুত ন 


প গ প 


দে রে না 


য় 


দে রে না 


প,ধ 


চে ত নম নন, ত মন, ত 


দে রে না 


ন 


ভ) 5) 
টা 
উ) ৪) 
(৮ 5 দাগ 
8) ছন্ছ। 
চ) ট) ছি 
8) ৪৯) 


২৩৯ 


১০২ 


১। ক. 


খ, 


গ. 


৩ তা -০ পে সি ০০3 4// ৭” 


সারে 
সানি 
সারে 
সানি 
সারে 
গরে 


সারে 
সারে 
সারে 


সারে গ 
সারে গ 
সারে গ 
সারে গ 


সারে 
সারে 
গরে 


গম 
ধ্প 


গম 
ধ্প 


গম 


রাগ: কাফী 
শাস্ত্রীয় পরিচয় 


কাফী 
কাফী 


গান্ধার-নিষাদ কোমল ও অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ 


বাপ 


পঞ্চম 
যড়জ 


যড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম 

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর (সর্বকালীন) 
পূর্বাঙ্গ প্রধান 

চঞ্চল 


সা,রেগমাপ,ধনিসা 
সানিধপ,মগরে,সা 
স্বরুপ বা পকড় সাসা রেরে গগ মম পাধপমপগরেসা 


পধ নিসা 
মগ রেসা 
পধ নিসা 
মগ রেসা 
পধ নিসা 


ধআ) পি. 


রেগ রে 


সানি ধপ মগ রেসা নি্ধ নি 
২। প্রতি স্বর থেকে প্রতি স্বর পর্যন্ত শুধু আরোহণ 


গমপধ নিসা রে 
গম পধ নিসা রেগ 


সানি ধপ মগ রেসা 


সংগীত 


২০২১ 


২০২১ 


শাস্ত্রীয়সংগীত 


৩। প্রতি স্বর থেকে প্রতি স্বর পর্যস্ত শুধু অবরোহণ 


2 


৬. 20 ভে ৯০০9৬ ২ 


রেসা 


গ রেসা 

মগ রেসা 

প মগ রেসা 
ধপ মগ রেসা 
নি ধপ মগ রেসা 


সানি 
রেসা 


ধপ মগ রেসা 
নিধ পম গরে সা 
সানিধপ মগ রে সা 


গম পধ পম গরে 

গম পধ নিধ পম গরে 

গম পধ নিসা নিধ পম গরে 

গমপধ নিসা রেসা নিধ পম গরে 

গম পধ নিসা রেগ রেসা নিধ পম গরে সা 


€। সরল পাল্টা পূর্ণ আরোহণ-অবরোহণ প্রকার 


১ 
২ 
] 
৪ 
৫ 
৬ 
৭ 
৮ 
৯ 


সারে 
সারে 
সারে 
সারে 
সারে 
সারে 
সারে 
সারে 
সারে 


রে 

গগ রে 

গম মগ রে 

গম পপ মগ রে 

গম পধধপ মগ রে 

গমপধ নিনি ধপ মগ রে 

গমপধ নিসা সানি ধপ মগ রে 

গমপধ নিসা রেরে সানি ধপ মগ রে 
গমপধ নিসা রেগ গরে সানি ধপ মগ রে,সা 


১০৩ 


১০৪ 


৬। অলঙ্কারিক পাল্টা ২ স্বর এর ২ এর প্রকার 


ক. ১ সারে খ. ১ রেসা 
২রেগ ২ গরে 
৩ গম ৩ মগ 
৪ মপ ৪ পম 
৫ পধ ৫ ধপ 
৬ ধনি ৬ নিধ 
৭ নিসা ৭ সানি 
৮ সারে ৮ রেসী 
৯ রেগ গ 

গরেসানিধপমগরেসা 


নয ৮০ পে নি ০০ 3 / 
চি 
ন্) 
শু 


সারেগ 
গরেগরেসানিসানিধপধপমণমগরেসা 


খ) ১ গরেসা 
২মগরে 
৩ পমগ 
৪ ধ পম 
৫ নিধপ 
৬ সাঁনিধ 
৭ রেসানি 
৮ গরেসা 
গরেসানিসানি ধপমগমগরেসা 


সংগীত 


২০২১ 


শান্ত্রীয়সংগীত ১০৫ 


৮। ২ স্বর এর ৪ এর প্রকার 


এ 


এ মি. কু এ এ এ এ গ্ 


প্র 
নী 


2 আঁ ০০ ৮2৯০০ 9 /7 *৮ 
চি 
শন 


খা শি. প্রা এ ক প্রি 
শি, এ হা) এ 3 প্রি 
এ 1 পি করাও এ ক প্রি। 


পমগরেসা 


বিস্তার 

১। সা,.রেগরে,রেগমপগরে,নিনিসা 

২। সা,রেগসারেপমমপধ্পধমগরে,মগরেসারেন্নিসা 

৩। রেগরেগমগমপ,দমধনিধপপনিধপধপগরে,সারেনি্ন্সা 

৪। মমপধনিনিধপ,মপধনিসীধসীনিধপমমপধপগরে,মগরেসা 

৫€। মপনিনিসাধনিসারেগরেসাধসাগরেনিধপমপধনিসানিসা 

৬। সা,সারেগরেরেগমগরেসীসানিধপমপমপধনিধপ,দপধধপ 
মপগররেরেগমপগরেসানিসা 


ফর্মা-১৪, সংগীত, নবম-দশম শ্রেণি 


সংগীত 


১০৬ 


রাগঃ কাফী 


আলাপ: সা, রে নিসা, রে ম গ রে, রেরে গগ মম প, মপ ধপগ রে সারেনিনিসা 


্ 


5 


5 


ব্রিতাল-_ মধ্যলয় 


খেয়াল 
স্থায়ী 


(মোসে) বতিয়া বনাও নেহি বার বার 
তোসে বিনতি করত গই হার হার ॥ 


অন্তরা 
তুমহো ক্যায়সে নিপট আনাড়ী 


কাহে করত কান্হা হামসে রার ॥ 


স্থায়ী 


₹২০ই 


ত নি ত ৮ ১ ত 
ফা ক ষ্ লা পি পভ লা 
কট ৮ ছি 2 ভি ॥. এ 2 তি 
০ ।.:০ এ চি ভি ৮৮৮৮ 
8 6 তি ছ) ৮ ৮ তি £) কি) 
ছি কা 1 (হা 45 নত 
[চি ট: ১ ১ 12 |. নি 
ছি নি টি ৫ ৮ ্ ন্ি* 
নয ৫৮ নট তু ডি) 2) ক ন্ছি 
দর 7 ঢ ৮ হা ৮ সি 
টি) $) ড) 8) এ ৪ ৮ কি পা 19 
। ছি দন ভি সি ৮ তি 9৬৮ 5 
ভি ভু 1 শি ডি । ০7 শি 
তু চি ত দি পা ঞ& এ 
চি ৫ | সত নি নি প) ৪) 
চি চি এ ছি 2 


২০২৯ 


শান্ত্রীয়সংগীত 


০ প্র এ ০ প্র ত্রণপ্র শু 


ম. - 
দী 5 
০ 
নি নি 
মহ 
০ 


সর 


1 ও এ আ 


9 এ 


খেয়াল 
স্থায়ী 
প্রভু তেরী দয়া হ্যায় অপার 
তু অগম অগোচর অবিকল চর অচর 
সকল কো তু আধার পতি তন কো উদ্ধার 
অন্তরা 
দীন অনাথ পতীতরু দুর্বল 
মহদপরাধী শরণাগত হু 
চতুর তিহার মোহে পার উতার ৷ 
স্থায়ী 
ম - ম পপ -- ম 
হৈ 5 পা 5 র 
৮ 
এ] রে নি ধ নি 
বিক ল |[চ র অব চ 
৮ 
গ সা নি ।সা গ রে ম 
গপ তি;ংত ন কো উ 
১৫ 


অন্তরা 

নি সা সা |রেমগ রে সা 

5 থ 5 ;প তীত কু 
১৫ 

_- রে -_- |রে নি ধ নি 

5 ধী 5 1শ র ণা 9 
১৮৫ 


5 এ এ 


শু 18/6 এ 


/ 


//-7381/ 5 গ৯ 


১০৭ 


ব্রিতাল-মধ্যলয় 
সা নব 
প্র ভু 
ধ নি সা 
গ ম অ 
ধ প 
স ক ল 
, রে সানি 
র, রৃপ্র ভু 
নি সা সা 
রু ব ল 
ধম প 
ত হু ও 


১০৮ 


করুণ রসাত্বক ও শান্ত 
সারেগমপধূনিসা 
সাঁনিধপমগরেসা 
মপগমরেসা,ধন্সাগরেসা 


আলাপ: সা,ধনিসাগরেগসারেসা 
নিসাগমধপ 
ধমপমগমরেসা 


বিস্তার: ১। সা,.সাগরেগসারেসা। 


২। 
ত। 


৪। 


৫। 


গমধপ,নিধপ,ধমপগমরেসা 


গমধনিসানিধপ,পধনিসাধপম 


গমরেসা,ধন্িসাগসারেসা। 


গমধনিসানিরেসা,ধনিধসা 


সানিধপমধনিসাঁনিরেসা 
ধনিসারেগমরেসারেনি ধসা 


গমরেসা,সাঁনিধপ,মপধপ 


মগম,গরেগ,সারেসা 


২০২১ 


২০২১ 


শাস্ত্রীয়সংগীত ১০৯ 


পাল্টা 
১। ক)টসারে গম পধ নিসা 
সানি ধপ মগরেসা 
খটসারেগম পধ নিসা রে 
সানি ধপ মগ রেসা নি 
গ)টসারে গম পধনিসা রেগ 
সানি ধপ মগ রেসা ন্ধি নি 
প্রতি স্বর থেকে প্রতি স্বর পর্যন্ত শুধু আরোহণ 
২। ১ সা 
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গম 

গমপ 

টানার 

জাগা রানি 
হায় লা খানি 
গমপধনিসারে 
রেগমপধনিসারেগ 


গরেসানিধপমগরেসা 
প্রতি স্বর থেকে প্রতি স্বর পর্যন্ত শুধু অবরোহণ 
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সরল পাল্টা 
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পধ নিসা সানি ধপ মগ রে 


সারে 


পধ নিসা রেরে স্লানি ধপ মগ রে 


সারে 


পধ নিসা রেগ গরে সানি ধপ মগ রেসা 
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শান্ত্ীয়সংগীত 


১১১ 


৩ স্বর এর ৩ এর প্রকার 
৭। ক) ১ সারেগ খ)ট ১ গরেসা 
২ রেগম ২ মগরে 
৩ গমপ ৩ পমগ 
৪ মপধ ৪ ধপম 
৫ পধনি ৫ নিধপ 
৬ ধনিসা ৬ সানিধ 
৭নিসারে ৭ রেসানি 
৮ সারেগ ৮ গ রেসী 
গরেসানিধপমগরেসা গরেসানিধপমগরেসা 
৮। ১ সারে সারে 
২ রেগ রেগ 
৩ গম গম 
৪ মপ মপ 
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৬ ধনি ধনি 
৭ নিসা নিসা 
৮ সারে সারে 
৯ রেগ রেগ 
গরেসানিধপ মগর্েসা 
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রাগ: ভৈরবী 
খেয়াল 


স্থায়ী 
জা এ তুমন গুরু চরণ শরণ 


এক ভাওধর অন্তর মৌ ঘন ] 


অন্তরা 
জোই জাবত জন সদৃপ্তরু কে শরণ 
বাকো হরত চতুর ভব বন্ধন ] 


স্থায়ী 
রে সা [গ্রে গ ম 


মন গু রু 


২ 
ম রে 
রে গ |সা - রে ম 
ধর ]।অ ন্‌ তত র 
হ 
অন্তরা 
সা সা |নিসা- সা সী 
জ নস দৃ গু রু 
২ 
ম ম রে গ সারে ম 
ত ৮ তু র ভগ ব 
চি 


সংগীত 


ব্রিতাল- মধ্যলয় 
রেগ রে সা 
ণ শর ণ 
0 

গ 

রে গ রে সা 
মো 5 তব ন 
০ 

সা নি 
রে সাধ প 
কেশ র 
0 
রোগ রে সা 
ব ন্‌ ধ ন 
০0 


২০২১ 


শান্ত্রীয়সংগীত 


ভৈরবী 
খেয়াল 
স্থায়ী 
ক্যায়সী ইয়ে ভলাঈ রে কন্হাই 
অন্তরা 
সনদ কহে গ্যায়সো টাঠ ভয়ো কন্হাই 
কা কর ম্যায় নহি মানত কন্হাই করত লড়াই ॥ 
স্থায়ী 
নিংসাগ ম|প))ট- ধ প |. ধ প প |র্মা 
ক্যায়সী য়ে ভ] লা 5 ই রে |5 কনু হা ই | প 
৩ ৮ চ ০ 
প ম গশ রে] গণ প ধু নি |ধ প গম ম | গঞ্স 
রত মো রি)গ গ রি গি|]রা ই ক র | কে 
৩ * ২ ০ 
অন্তরা 
ধ 
স 
০ 
সা - ব্রেরে সা স্বারেগ রে গ [সা রেশ সা সাপ 
হে 9 গ্যায় সো] টীত 5 ঠ ভ য়ো কনু হা ই] কা 
৩ ৫ ২ ০ 
ধ প্যমগ রে |গ প ধ নি |ধ প গম [গর 
ম্যায় ন হি]মা নত কনু)]হা ই ক র |ত 
৩ ১৫ হু ০ 


ফর্মা-১৫, সংগীত, নবম-দশম শ্রেণি 


১১৩ 


ব্রিতাল-_মধ্যলয় 


১১৪ সংগীত 


১। ত্রিতালে একটি পাল্টা গেয়ে শোনাও। 

২। খেয়াল পরিবেশনের নিয়মগুলো মুখে বলো । 

৩। বৃন্দাবনী সারং রাগের শাস্ত্রীয় পরিচয় বলো । 

৪ | বৃন্দাবনী সারং রাগে একটি খেয়াল পরিবেশন কর। 

৫ । ভীমপলল্রী রাগের শাস্ত্রীয় পরিচয়সহ একটি খেয়াল পরিবেশন কর। 
ড। ভূপালী রাগে একটি খেয়াল পরিবেশন কর। 

৭। কাফী রাগে একটি খেয়াল গেয়ে শোনাও। 

৮। ভৈরবী রাগের শাস্ত্রীয় পরিচয় বলো এবং একটি খেয়াল গেয়ে শোনাও । 


২০২১ 


২০২৯ 


]1 


এ এর পরশু আএ ওএ আশ্র%, 


3 খ্রুঞ্ কঞ্র 


ন্ড শু 


বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা- 
বিপদে আমি না যেন করি ভয়। 
দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্তনা, 
দুঃখে যেন করিতে পারি জয় ॥ 
সহায় মোর না যদি জুটে নিজের বল না যেন টুটে- 
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা, 
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়] 
আমারে তুমি করিবে ব্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা- 
তরিতে পারি শকতি যেন রয়। 
আমার ভার লাঘব করি নাই বা দিলে সান্তনা, 
বহিতে পারি এমনি যেন হয় ॥ 
দুখের রাতে নিখিল ধরা যে দিন করে বঞ্চনা 
তোমারে যেন না করি সংশয় ] 
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১৩১৩ বঙ্গাব্দে রচিত। ১৩১৪ সালের মাঘোৎসবে প্রথম গীত হয় । স্বরবিতান ২৫তম খণ্ডে এই গানের 


* ইমন রাগে ও ঝম্পক তালে রচিত ব্রন্মসংগীত। রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গান। গানটি গীতার্জলির অন্তর্গত । 
স্বরলিপি আছে। রবীন্দ্রনাথ ৪৫ বছর বয়সে এই গান রচনা করেন। 


₹ই০ই 


১১৮ সংগীত 


রবীন্দ্রসংগীত 
পর্যায়: স্বদেশ 
তাল: দাদ্রা 


তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে, 
তা বলে ভাবনা করা চলবে না। 
ও তোর আশালতা পড়বে ছিড়ে, 
হয়তো রে ফল ফলবে না? 
আসবে পথে আঁধার নেমে, তাই বলে'ই কি রইবি থেমে- 
ও তুই বারে বারে জ্বীলবি বাতি, 
হয়তো বাতি জ্বলবে না ? 
শুনে তোমার মুখের বাণী আসবে ঘিরে বনের প্রাণী- 
হয়তো তোমার আপন ঘরে 
পাষাণ হিয়া গলবে না। 
বদ্ধ দুয়ার দেখলি ব'লে অমনি কি তুই আসবি চলে- 
তোরে বারে বারে ঠেলতে হবে, 
হয়তো দুয়ার টলবে না ॥ 
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সরা-গা|(ো সা -না))] রা সাশ্া [ 


নেও র্‌ প্রা ণী ০ 


ন্বা পা -ধনা| ধা 
আ পল ণন ঘ 
সাশী রা | সরা 
গ ল্‌ বে না০ 
ধা স্সীর্সা | ্সা 
দে খুলি ব 
পধা-না না | (ধা 
আ০ স্‌ বি চ 
পাধা শি র্সা 
বারে ০ বা 
দ্পাশ মা | গা 
হ য়ু তো দু 


নু 


এ শু 


প্রাণী ০ 
-ন্পা ] 
০০ 

শা) 
০ 

শৃ 


ন্ধা))] ধা পাশ 
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বাংলাশান ১২১ 


[লা না শা] শি শি ন্ধা যা 
০০০ ০০ “তোর” 
* দেশাত্মবোধক গান। স্বদেশ পর্যায়ের অন্তর্গত । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে রবীন্দ্রনাথ গানটি রচনা করেন । বাউল 


ঢঙের রচনা । ভাগ্তার" পত্রিকায় ১৩১২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত স্বরবিতান ৪৬তম খণ্ডে 
গানটির স্বরলিপি আছে। 


ফর্মা-১৬, সংগীত, নবম-দশম শ্রেণি 


১২২ 


রবীন্দ্রসংগীত 

পর্যায়: পূজা 

তাল: তেওড়া 
জগত জুড়ে উদার সুরে আনন্দগান বাজে, 
সে গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া-মাঝে ] 
বাতাস জল আকাশ আলো সবারে কবে বাসিব ভালো, 
হৃদয়সভা জুড়িয়া তারা বসিবে নানা সাজে ॥ 
যে পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি | 
রয়েছ তুমি এ কথা কবে জীবনমাঝে সহজ হবে, 
আপনি কবে তোমারি নাম ধ্বনিবে সব কাজে ॥ 
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তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান, 
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥ 
অসীম কালের যে হিল্লোলে জোয়ার-ভাটায় ভুবন দোলে 
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥ 
ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে, 
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে, 
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান। 
কান পেতেছি, চোখ মেলেছি, ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি, 
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥ 
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রবীন্দ্রসংগীত 
পর্যায়: স্বদেশ 
তাল: দাদ্‌রা 


দেশের মাটি, তোমার" পরে ঠেকাই মাথা । 
বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা ॥ 


মিলেছ মোর প্রাণে মনে, 


তোমার ওই শ্যামলবরন কোমল মূর্তি মর্মে গাঁথা ॥ 


ওগোমা, 


তোমার কোলে জনম আমার, মরণ তোমার বুকে। 
তোমার" পরেই খেলা আমার দুঃখে সুখে। 

অন্ন মুখে তুলে দিলে, 

শীতল জলে জুড়াইলে, 

সকল-সহা সকল-বহা মাতার মাতা ॥ 


অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি মা- 
জানি নে-যে কী বা তোমায় দিয়েছি মা! 

জনম গেল বৃথা কাজে, 
কাটানু দিন ঘরের মাঝে- 

বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা ॥ 
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করেন। স্বরবিতান ৪৬তম খণ্ডে গানটির স্বরলিপি মুদ্রিত আছে। এ গানের সুরটি বাংলার লোকসংগীত “আমার গৌর 
ক্যানে কেঁদে এলো ও নরহরি' গানের আদর্শে রচিত। 


১৩২ 


রবীন্দ্রসংগীত 
তাল: কাহারবা 
পর্যায়: প্রকৃতি (বরষা) 


আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদরদিনে 
জানি নে, জানি নে কিছুতেই কেন যে মন লাগে না 
এই চঞ্চল সজল পবন-বেগে উন্্রান্ত* মেঘে মন চায় 
মন চায় এ বলাকার পথখানি নিতে চিনে ] 
মেঘমলারে সারা দিনমান 
বাজে ঝরনার গান | 
মন হারাবার আজি বেলা, পথ ভুলিবার খেলা- মন চায় 
মনচায় হৃদয় জড়াতে কার চিরখণে ॥ 


সংগীত 


সাসা]] ।(সাসা|রা রা] রা রা | রা গা] মামা | পা মা] 

আ জি ঝ রো ঝ রো মুখ র বা দর দি ০ 
॥ . 

1 পা শী | (সা সা))] শা শাহ পানর্পসা| সাঁ-না] সাঁ শা |-্সা ্বা] 

০ 

নে ০ আ জি ০.০ জা ০ নি ০ নে ০ ০.০ 

[ র্ধা আসা] পা -্ধা [যু পা শা] শা মানু পা পর্সা | সা ণা] 
সস্পর্ 

জা ০ নি ০ নে ০ ০ ০ কি ছু০ তে 

1 ধা পা] পধা খ্পা [মা গা | মা -্পা ] স্পা মা | জ্ঞা রা] 
ন যে ম০ ন লা গে না ০ ঝ রো ঝ রো 


২০২১ 


২০২১ 


রা গা 
র বা 
শী | পা 
ন্‌ চ 
ণা শা 
ছি নু 
ণা ধা 
ম ন 
পা শা 
এ ই 
সা -না 
বে ০ 
শা নী 
০ ০ 
সর্বা র্সা 
ম০ নম 


৫] 


[মা মা | 
দ র 

পা] পা পা] 

ল স জ 

হ ণধা সা ] 
ভরা ন্‌ 

॥ পা শা | 
চা ০ 

॥ পা শা | 
চ ন্‌ 

ঘর্সা শা ] 
গে ০ 

[ র্সা রা] 
০ ০ 

] ধা | 


মা] পা শব 
০ নে ০ 
পা ধা] না না 
ল প বন 
ধা] পা শা 
মে যে ০ 
-্ধা -পা -ধা 
০ ০ ঘ্ু 
পা পা পা 
ল স জ 
না] র্সা ব্রা 
দূ ভ্রা ন্‌ 
ৰা র্সা-না 
ন চা ০ 
শী শা শা 
০ ০ যু 


| সা 


১৩৩ 


সা] 


“আ জি 


চু 


শ্ধা] 


আর! 


১৩৪ 


গর এ 


্র 


-্ছ] 


নী 


পর্সা ] র্সা ণী 
লা০ কা র 
-গা | মা পা 
9 আ জি 
মা | পা মা 
র দি ০ 
[ণা] 
[] (পণাণা | ণা শা 
মেণ ঘ ম ল্‌ 
শা | ণা ধা বা 
ন্‌ 
গা|গা গা ] মা 
রূ নার গা 
শা | পা ধা পৃ 
বু আ জি 
| ণা ধা ] 
থ ভু ০ 
ধা | ণা শধা 
০ ন 
শা | শী শা ] 


ধা পা | পধা "পা মা গা | মা 
প থ খা০ নি নি তে চি 
পা মা | জ্ঞা রা সা সা | রা 
ঝ রো ঝ রো মুখ র 
পা শা | সা সা ][ 
নে ০ “আ জি” 
[ ণা -ধা| ণা শা] ণধা ধর্পা| ্সা 
লা ০ রে ০ সাণ রা দি 
পা ধা | ণা "ধা ] পা শা | পধা 
ঝ র না র গা ন্‌ বা 
শী (7 -ণা)]] শা শানু [পাপা] পা 
১. 
০ ০ ন্‌ ম ন হা 
না শা | বর্স্য 7 এ. শা 
টি এ 
বে ০ লা০ ০ ০.০ ০ 
স্ণা ধা | পা -ধা ণা -ধা | পা 
লিন ০ বা র্‌ খে ০ লা 
পা শা | শি শ্ধা পা -ধা | 
চা ০0 0 ০0 ০ যু ম 
শা শা] শা শু পা র্পা | ্সা 
০ ০ ০ যু হৃদ য় 


২০২১ 


২০২১ 


বাংলাগান ১৩৫ 


ড়া তে কা০ র চি র খা ০ নে ০ আ জি 


* কাহারবা তালে ও মিশ্র মল্লার রাগে রচিত এ গানটি কবি ১৯৩৯ সালে ৭৮ বছর বয়সে রচনা করেন। স্বরবিতান 
৫৯তম খণ্ডে গানটির স্বরলিপি মুদ্রিত আছে। 


১৩৬ 


হাসা গা গা | 
এ কি অ 


[মা গা গমা] 
প ল্‌ লী০ 


[স্পা পধা ধা ] 
কা দা ম 


সংগীত 


নজরুলসংগীত 


একি অপরূপ রুপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী-জননী। 
ফুলে ও ফসলে কাদা-মাটি-জলে ঝলমল করে লাবনী [ 


আম-কাঁঠালের মধুর গন্ধে জ্যৈষ্ঠে মাতাও তরুতল; 
ঝঞ্চার সাথে প্রান্তরে মাঠে কভু খেল ল'য়ে অশনি ॥ 


কেতকী-কদম-যুখিকা-কুসুমে বর্ষায় গাঁথ মালিকা, 
পথে অবিরল ছিটাইয়া জল খেল চঞ্চলা বালিকা । 
তড়াগে-পুকুরে থই থই করে শ্যামল শোভার নবনী ] 


শিউলি-ছোপানো শাড়ি পরে ফের আগমনী-গীত গাহিয়া। 
অদ্বানে মা গো আমন-ধানের সুঘাণে ভরে অবনী ] 


শীতের শূন্য মাঠে ফের তুমি উদাসী বাউল সাথে মা, 
ভাটিয়ালী গাও মাঝিদের সাথে গো কীর্তন শোনো রাতে মা 
ফাল্গুনে রাঙা ফুলের আবিরে রাঙাও নিখিল ধরণী ॥ 


গাগা-মা পা না র্না| ধা পা শা |পা ধা পধপা 


প রু পৃ রু পে মা০ তো মা য়ু হে রি নু০০ 


রগাগ্মাগা | এ শা শীা খ্পা পা পা |পা পা পা] 
জন নী ০০০ 


৮ 
গর 
৫ 
ঞ 
প্র 
গর 


এ 
বর 
এ 
শু 
ঞ 


ধা ধা ধা | পধা ধনা না)া 7 
টা জ লে ঝ০ ল০ ম ল্‌ ক রে০ লা০ ব০ নী 


২০২১ 


বাংলাশান ১৩৭ 


[-না ধা পা] পা ধা পধপামা -গা গমা রগাপ্মা গা | শ্র নি] 
০০০ হেরি নু০০ প ল্‌ লী০ জ ন নী ০ ০ ০ 


র্সানর্সানাশানাহ[পাশাপা]নানানাহগামাপা]|-নানা নর্সা] 
রৌ০ দ্র ত পৃত বৈ 9০ শা খেতুমি চাত কে র্‌ সা থে 


[ধনানরার্সা| শা শাশ্াামাশীমা |মামা শীমা মাশী|]পা শী পা] 
চা হ০ জ ০ ০ লু আমৃ কা ঠা লে রু ম ধু বৃ গ ন্‌ ধে 


[মা -াপধপা|মা গা-মামন্ রাসা]শা শা শা[সাশীসা|শী স্ধাণা [ 
জ্যৈ০০ ষ্ঠেশ০ মা তা ও ত রুত ০ ০ ন্‌ ঝ ন্‌ ঝা র্‌ সা থে 


[সাশাসন্া|রান্নাসা সামা গা |পান্সা ধা[পা না ধনা। -্না-ধপান্ষপা] 
প্রা ন্ত০ রে মাঠে ক তু খে ল ল' য়ে অ শ নি ০০ ০০ ০০ 


[পা ধা পধপা| মা -াগমা রগ মা গা | শা শ শ্রাা 
হে রি নু০০ প ল্‌ লী” জ০ন নী ০০০ 


[সাসাসা |স্পাপাশী [প্নান্মান্মা|ন্মান্সান্নাক্মাশা মা|শা মা গা [ 
কেতকী ক দম যু থিকা কু সু মে বরুযষা যু গাঁ থ 


রা মাগা শা শাশ্মাগামাপা রা রা শানুগা মাপা|রা রা শী ] 
মা লিকা ০ ০০ প থেঅ বির ল্্‌ ছিটা ই য়া জ লু 


পু 
কু 
এ 


[সান্ারা |-খারাগা যম মা গামা |শ্া শী শী]গা গর্সার্সা| 
খে লচ নৃচ ল বালিকা ০ ০০ ত ড়াণগে পু কু রে 
ফর্মা-১৮, সংগীত, নবম-দশম শ্রেণি 


১৩৮ সংগীত 


[না নী না|-ধাধাধা [মা গামা |মধাদা -ধাযনা নরার্সা| শা শা শা [ 
শ্যাম ল শো০ভো রু ন ব০নী ০০ ০ 


4৩ 
/গা 
43 
এস 
হম 


শু 
ঞু 
শ্ 
রি 


রাগাগা|]গা গা গাান্দান্মান্গা|ন্মা ন্দা ন্দাপা 
শাপলা শালুক সাজাই য়া সাজি শর তে শি শি রে০ 


[ণগন্ষান্সীপা শী শশা ]ন্মা-পাধা |গাগাগা]গা "নানা | ধা পা পা ] 
নাও হিয়া ০ ০০ শিউলি ছোপান সাড়িপ' রে ফের 
[ন্দাপাধা |গাগাগাাগন্বারাসা |শী শা শ্রীর্সা শর্সা|না সানা ] 
আ গম নীগীত গা হিয়া ০ অ ০ ম্বা ণে মা গো 


০ 
০ 


[ধা ধাধা |দাধাশী ]ধনাশী না |না না নর্সাধনানর্পার্সা| শী শা শী [[ 
আ মন ধা নেবরৃ সুণ০ ঘ্বা ণে ভ রে০ণ অ০ব০ ণী ০ ০ ০ 


[াসাসা-পা |পাশাপা]পাপাপা|]পামা গাগা মাপা|ধা না -্সা 


শীতের শু ০ন্য মা ঠেফে মি উদাসী বা উ ল্‌ 


টব 
ঞ্গ 


[ধা নাধ্পা |শী শীশানুপাপর্সার্সা | সা শা ]র্সা অর্রাররাঁ | না রা বগা] 
সাথেমা ০ ০০ ভা টিয়া লী গা ও মা ঝিওদে র্‌ সা থে 
নালশা শী শশা 

[র্ররাঁলা শা |-্গা্্রলি ] শিশর্ানর্বা উসালি পার্সর্বা-্পালা | বর্পানাশলা 


গো০০ ০ ০০০ ০ ০০০ ০০ ০০০ ০০০ ০ ০ ০ 


[7 নর্পাধনা | -পাশা -ধনা] -পধা-পাশা |শী শী শ]]প্নাশা না|না না নর্সা [ 


০ ০০ ০০ ০ ০ ০০ ০০ ০ ০ ০০০ কীর্‌ু ত ন শো ন০ 


২০২১ 


২০২৯ 


বাংলাগান ১৩৯ 
[ধা নানা |শ-া শী -নর্সা -ধনাশা শা | শা শী শসা ধনালী-ধনা| -্পা-নর্সনা-ধা] 


রাতে মা ০ ০০০ ০০০ ০ ০0 ০ ০ ০০০ ০০ ০ ০০০ ০ 


7 -পধা-পাশী |শা শালী [পা-ধাপধপা|মা গা মাপা পান্া |ক্ধা ধা পা] 
০০০ ০০ ০ ০ ফা ল্‌ ০০ নেরা ঙা ফুলের আবী রে 


[পধাধা-পা|প্নানা-ধা ]নানরার্পা | -না-ধা পাপা ধাপধপা| মা -গা গমা] 
রাণঙা ও নি খিল্‌ ধ র০ ণী ০ ০ ০ হেরি নু০০ প লু লী০ 


[রগাশ্মাগা | শাল [যা 


জ০ন নী ০০০ 


* বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বহুল গীত, জনপ্রিয় এই গানটি কীর্তন সুরে, দাদরা তালে রচিত । বাংলার 
ষড়খতুর নৈসর্গিক রূপটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে গানটিতে । ১৯৩৩ সালে টুইন রেকর্ডস কোম্পানি 
থেকে শিল্পী মাস্টার কমল এই গানটি রেকর্ড করেন। সুর-লিপি বইটিতে এই গানটি মুদ্রিত আছে। 


১৪০ 


নজরুলসংগীত 


তোরা সব জয়ধ্বনি কর! 
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!! 

এঁ নৃতনের কেতন ওড়ে কাল্‌ বোশেখীর ঝড় 
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!! 


সিন্ধুপারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে ভাঙলো আগলা! 
মৃত্য-গহন অন্ধকৃপে 
মহাকালের চণ্তরূপে 
ধুমধূপে 


বজ্র-শিখার মশাল জেলে আসছে ভয়ংকর! 
ওরে ওই আসছে ভয়ংকর! 
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!! 


দিগত্তরের কাঁদন লুটায় পিঙ্গল তার শ্রস্ত জটায়! 
বিন্দু তাহার নয়ন-জলে 
সপ্ত মহাসিন্ধু দোলে 
কপোল-তলে! 


বিশ্ব-মায়ের আসন তারি বিপুল বাহুর "পর 
হাকে এঁ “জয় প্রলয়ংকর!” 
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!! 


মাভৈঃ ওরে মাৈঃ মাভৈঃ জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিয়ে আসে 
জরায়-মরা মুমূর্্দের প্রাণ-লুকানো এ বিনাশে। 
এবার মহা-নিশার শেষে 
আসবে উষা অরুণ হেসে 
তরুণ বেশে! 


দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু-চাঁদের কর! 
আলো তার ভ'রবে এবার ঘর! 
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!! 
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[ র্্পা শা | 
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সানা 
কা লের্‌ 
সান 
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কহ ০ 
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পাশ 
হা রু 


খে 


রা 


খ্পা 


১ 
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না 
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শা 


গঁ এ 


চে 


২০২১ 
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শা 


নী 


রা 


শী 


রা 


-)) 


পল 


/ 


রর 


শী 


১৪৩ 
পা শী 
রে বৃ 
পা শা 
তা র্‌ 
পা ধা] 
হা রু 
বব শী] 
হা ০ 
সাল 
লে ০ 
ধা পা] 
য়ে বু 
ধা শা] 
হু নব 
রা শী 
ঙ্‌ ০ 

-রা 
চে 

[নী] 

০ 
শা পা] 
০ ওরে 


এ 


পর শ্ু 


এর শ্রু 


হি 


সা 


2ম 


রী 


খপা 


রা 


চা] 


রী 


ঞ 


এএম 


ঞ 


পপ 


রা 


শী 


সে০ 


নী 


২০২১ 


বাংলাশান ১৪৫ 


1] গা শী পা |গা রা শী ]ন্সা শা সা] সা সা -রাাা 
ভ বৃ বে এ না র ঘ নব তো রা ঘ ব 


গানের শেষে “তোরা সব জয়ধ্বনি কর” হবার ব'লে 
তৃতীয় বার এভাবে ব'লে গান শেষ হয়েছে। 


সা|সা সা রা] গা গাঃ -পঃ| প্ণাঃ রঃ শা ] সা স্পা শা | শী শা শা] 


প্পালার্ট 


তোরা স বু জয় ০ ধ্বনি ০ ক ০ ০ ০ ০ বৃ 


* গানটিতে নবীনের জয়গান করেছেন কবি। দাদরা তালে নিবদ্ধ গানটি । ১৯২২ সালে রচিত হলেও ১৯৪৯ সালে 
নিতাই ঘটককৃত পরিবিত্তিত সুরে কলম্বিয়া রেকর্ডস থেকে রেকর্ড করা হয় । নজরুল ইনস্টিটিউটকৃত “নজরুল- 
সংগীত স্বরলিপি' বইটির পঞ্চম খণ্ডে গানটি মুদ্রিত আছে। 


ফর্মা-১৯, সংগীত, নবম-দশম শ্রেণি 


১৪৬ সংগীত 


নজরুলসংগীত 


মরুর ধুলি উঠূলো রেঙে রভীন গোলাপ-রাগে 
বুলবুলিরা উঠলো গেয়ে মক্কার গুল্‌ বাগে ] 


খোদার প্রেমের কোন্‌ দিওয়ানা 

দ্বারে দ্বারে দেয় রে হানা, 

নবীন আশার আলোক পেয়ে, ঘুমন্ত সব জাগে ॥ 
এ কোন্‌ তরুণ প্রেমিক এলো কা'বার অজনে 
সবুজ পাতার নিশান দোলায় শুকনো খেজুর বনে। 
এলো নব দীনের নকীব 

নিখিল পাপী-তাপী যাহার পায়ের পরশ মাগে ] 
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ম নত ০ স ৰৃ জা ০ ০০ ০ 
শা শাশার্সা রা শী শশী শি শর্সরা রা 
০০ ন্ ত রু ০ ০ ণৃ ০ ০ প্রেণ মি 
রর্পাশী সর্বাসর্ণা নী শী পা শী শী পধা-নর্সা 


বু ০ অ০ ০ 


০র নি০ শাণ ০ 


-মঃ 


ওয়া ০ না ০ 
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০ না ০ 
[পা শা] 
ধা -পা মেগা-মা)] 


পে ০ য়েণন০ 


শামা মাশী -গরা 
মূ দোলা০ ০য় 


১৪৮ সংগীত 


ঢামা 7 ম্ধাঃ -পঃ| মাঃ জ্ঞঃজ্ঞা মা] তা শা না না| ব্সার্সার্সা শা] 
লা 
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এ] 


০০ নি খি ল্‌ পা পী০ ০ তা ০ পী০ ০ যা ০ হা০ র্‌ 


[না শা মপাগা | শা মা পা -্ধপা] মা -গা -মগা-মা|জ্ঞা -রা-সাশা 


০ ০ পা০য়ে রব প র ০শ্‌ মা ০০০০ গে ০০ ০ 


[মপালা গা শা | মা শী মপা-না ] না -গা -মগা-মা | -জ্ঞা -রাজ্ঞাঃ -সঃ] 


পা০০ য়ে রু পপ ০ রশ ০ মা ০০০ ০ গে ০০ ০ 


* বাংলা ভক্তিগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম সংযোজন করেন ইসলামী গান। উক্ত গানটি কাহারবা 
ভালে নিবদ্ধ । নবীর প্রেম বিষয়ক একটি ইসলামি গান । ১৯৩৮ সালে টুইন রেকর্ডস থেকে শিল্পী আবদুল লতিফ 
এই গানটি রেকর্ড করেন। নজরুল ইনস্টিটিউটকৃত “নজরুল-সংগীত স্বরলিপি” বইটির ষষ্ঠ খণ্ডে গানটি মুদ্রিত 
আছে। 


২০২১ 


২০২১ 


বাংলাগান ১৪৯ 


রাগ: নির্বরিণী 

আরোহী: সপগমপর্স। 
অবরোহী: অঁদ পমগমখাস। 

বাদী: প, সম্বাদী: স। অবরোহীতে “নিখাদ তৌৰ) গুপ্ত। 


ঢাসা পাশা গা | মা 


শা প্সা [র্সা পাপা শা] মগা মা খা সা] 
রুম বু মূ কু কে 
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ঝু বা০০ জা যু. জল ঝুম্ঝু মি 
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[]গমা পর্সাশা সা] দপা পূর্সাশা সা 
দু র০ নু ত অ০ র০ ০ ণ্যা গিরি নির ঝরি ী ০ ০০ ০ 


১৫০ 


হর্স না দ্রার্সা | -না দা 


বর ০ ঙ্গে স ০ ঙ্গে ল' 


[গমা পা গমাপা | দপা -মগামা 


শা০ খায় শা০ খায় ঘ্ু০ মৃভা ঙ্গা 


[া পৃসা প্সা গধা সা | মগা খসা সা 


কুহু কুছ কুহ রে পাণ হাড়ীকু 


[ পা গমা পমাপরর্সঃ| নদা 
পল্‌ লব বী০ ণাবা জা০ ০ 


[ খর্সামর্গার্া সর্পা|। দা. প্রা 
সেই জল ছল ছল সু রে 


]গমাপা প্টাশ | দপা মা 
বন পা রে ০ সাড়া দে 


-্ঁ 


গ 


রী 


[পা গমাপা গম | পমা প্ৰর্থন্দা 7 
প ল্রীর প্রাণতর ওঠে শিহ রি ০ 


নবরাগ বইটিতে এই মুদ্রিত আছে। 


দা পা শা শা | 
জাগিয়া ০ ০ 


গমা পা দপা মগা | 
বা শী রা০ খালি 


দপা মা স্ধা সসা| 


ব০ 


লে চন্‌ চলা 


সাড়া দে ০ যু 


৪ 


মা শ্মাগ্রালা 
য়া ০০০ 


গমা পা শ্দপামা ]]যা 
কে গোতু০ মি 


র রণী রাগে নির্বরিণীর পাহাড়ি ঝরণার গান। রাত 
নতুন রাগের অনা) অনুষ্ঠান শিল্পী দীতামি ১৯৪০ সালে এই গানটি পরিবেশন 


করেন। তাল ত্রিতাল 


২০২১ 


২০২১ 


বাংলাগান 


নজরুলসংগীত 


থির হয়ে তুই বস দেখি মা 

খানিক আমার আঁখির আগে 
দেখব নিত্য লীলাময়ী 

খির হলে তুই কেমন লাগে ॥ 


শান্ত হ'লে ডাকাত মেয়ে 

কেমন দেখায় দেখবো চেয়ে (মা গো) 
চিন্নায় শিব শল্ভু কেন 
চরণ-তলে শরণ মাগে ॥ 


দেখবো চেয়ে জননী তুই 
সাকারা না নিরাকারা 


তোর বুকে মায়া জাগে ॥ 


পাশ শর শা "্গা "্রান্সা শা 


মা ০০০০ ০০ ০ 

[াসা রা | ন্মা শী মা | পা পা | 
থির হঃ য়ে ০ তুই বোস দে 
[না ধা | পধপাঃ -সঃ মা |] পা পা | 


১৫১ 


9০ 


১৫২ 


(পা 


প্র এ 
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-ধণা 


০০ 


শু 


শন 5 
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এর 


গ্গা 


-প:)] [ 


মহ ] 


২০২১ 


বাংলাগান ১৫৩ 


[-মপা মগা গরা রা গরা -সরাঃ রগ 
1] [সা -সা | রগা -মা গরা | রা রা | রা শন রা [ 
দেখু বো চে০ ০9 য়ে জ ন নী ০ তুই 
॥ মা মা | মগা -রগরান্সা | রা পা | পা পা শা] 1 
সা কা রা০ ০০০ না নি রা কা রা ০ 
মা ধা | ধা ধা শা ] ধা ণা | ণধা -পমা 1 
কে মন্‌ ক রে ০ লি হ্‌ যেন ০০ 
[মা পা | পা শা | ধা খ্পা | নর্সনা ন্ধাঃ -প:] ] 
না মে ব্রন্ম ০ হ জ্যো তি ধা০০ রা ০ 
[পা পা | র্ধা বসা সা | র্সা সা | র্সা সা শা [ 
কো লে নিত ০ তে কো লের্‌ ছে লে ০ 
[র্সা বাঁ | ৪ সর্ব পা | পর্বী আগা | নর্সনা ধাঃ প:ঃ] 1 
শা শান্‌ জা গিও স্‌ বৰা হু মে০০ লে ০ 
(পা ধা | প্ধা শী ধা ] পা ধা | পা ধ্পা মা 
কে মন্‌ চা ০ রে ম হা মা য়া. ০ 
7 মা -পা | মপা -ধণা ধা [ খপা প্মা | গমগা রাঃ -সঃ)]]]া 
তো বু বু০ ০০ কে মা য়া জা০০ গে ০ 


*% বাংলাসংগীতে একটি বিশেষ ধারা শ্যামাসংগীত | সংগীতে বিচিত্র বিষয় বিহারী কাজী নজরুল ইসলামের এই 
গানটি রামপ্রসাদী সুরে ও ঝবাপতালে নিবদ্ধ একটি শ্যামাসংগীত। ১৯৪০ সালে এইচ এম ভি কোম্পানি থেকে 
গানটি প্রথম রেকর্ড হয়। শিল্পী ছিলেন মৃণালকান্তি ঘোষ । নজরুল ইনস্টিটিউটকৃত “নজরুল-সংগীত স্বরলিপি" 
বইটির ১৩তম খণ্ডে গানটি মুদ্রিত আছে। 


ফর্মা-২০, সংগীত, নবম-দশম শ্রেণি 


১৫৪ 


নার চু, 4107 ॥ শিল্পী: ইন্দুসেন | খতুভি ॥ঢ. তাল: কাহার্বা 


হাম্গামা | পা দা] পা 
হে ম ন্‌ তি কা 


[ম্গা মা|পা প্দাপা 
হিমেল শী ত 


[(পদালী |দা দাদা 


-মা|ম্গা পমা ] মঝা শী] -খাছ খাছ [খ্সা শী | 
০ এ সৌ০ এ০ ০ ০ ০ সো ০ 


দা|মা পা [7 মগালা|মা শা [শা শ। 
ল বন ত০ ০ লে ০ ০.০ 


শা |দা দপা] দপাদা|-গা -দা [দ্পা শা | 


৩০ ০ ত্র পু জা০ রি ণী০ বে০০ ০ ০ শে ০ 


সংগীত 


২০২১ 


২০২৯ 


বাংলাগান 


[প্দাঃ সঃ] না 


কু নৃ 


াম্দা দা|শা 
প্র ভা ত্‌ 


[র্খা খা] খা 
ব লা কা 


র্সা সর্ধা! ্সা 


সা র০ 


[পা পণা| "দা 


চ ০ 


[ম্গা মা] পা 
হি মেল শী 


দ 


স 


ণ 


দা[শ্দাপা |প্মা পা [ম্গা-গপা| মা 
ক রবী মালা 


গ 


০০ 


লে 


দা]দ্নানা |র্সা খর্পা] সনাং-্সঃ]্সা 


শি শির 


নী রে০ 


শাুর্খা রা | খাও "ও ] 


র্‌ 


ত রব 


ণী ০ 


ণাাশদাপা|প্মা পা] 
ম রাল সা থে 


পাাপ্মাশী |গা পমা 
রা খি ০ 


শা ত০ 


পাযপাদা|মা পা] 


তল বৰ 


2] 


[ামগা মা | পা -পদাদ্পপাপমাম্ধা খা [ 


ভ০ রা ন দীর্‌ কুণ ০ 


লে কক 


র্সা খাতা জর্মার্্পা-না|র্সা শা [ 


স চ 


কি তা চ ০ 


খী ০ 


[দা পা|মা পা][মগা-মা| মদাশী ][ 


স র 


বৰ 


চ্ 


হ০ ০ 


তে ০ 


নাও 


রস বি] “রতি 


গাও 


ম্খা 


0) 


শী 


শী 


0 


হি 


০০ 


শা 


০ 


১৫৫ 


শর 


১৫৬ সংগীত 


[-দা দমা| মগা মা মদাশা |শা শা [দপা-্দাদ্মা শা [ম্গা খা|ষ্সা শী [ 


০ স্মী এ০ ল কি০০ ০ ০ ল০ ০ ক্ষী ০ এ ল কি ০ 


[7 শা] শা শা(মদাদা|শা দা [না শ্রা|র্সা খর্পা]র্জনা সা্সা শা] 
ক্ষে 


০০০ ০ আ০ম ন্‌ ধা নে বু 


[7 শলা|ন নুর্সার্বা|র্ভার্জর্বাহর্সা রাজা মা [র্্পা -নার্সা শা] 


০ ০ ০ ০ হিল লো ল০ ত নব অ ন্‌ বা ০ গে ০ 


[শা শী] শর শাার্সান্খা|ব্পার্ণা দা পা|মা -পামগা মান্দা শা] 


০ ০ ০ ০ তব চ র ণের র ঙ্‌ লা০০ গে ০ 


17 শী | শন শর দণাদা | পাও -মঃ ] মগামা| মখা খা ]ষ্সা শী | শা বা] ] 


০০ ০ ০ কু০মু দে ০ রা» ডা ক০ ম লে ০ ০ ০ 


[ম্গা মাপা প্দাপাদা|মা পা] মগালী|মা শা লা শা] শা 


হিমেল শীতল ব ন ত০ ০ লে ০ ০০০০ 


* গানটি কাহারবা তালে নিবদ্ধ একটি খতুভিত্তিক গান। হেমন্তে বাংলার নিসর্গরূপ বর্ণিত হয়েছে গানটিতে । 
১৯৩৫ শিল্পী ইন্দুসেন টুইন রেকর্ডস থেকে এই গানটি রেকর্ড করেন। নজরুল ইনস্টিটিউটকৃত “নজরুল- 
সংগীত স্বরলিপি' বইটির একাদশ খণ্ডে গানটি মুদ্রিত আছে। 


২০২১ 


১৫৭ 


বাংলাগান 


তাল: দ্রুত দাদরা 
সব লোকে কয়- লালন কি জাত এই সংসারে 


* 


লালন বলে, “জাতির কি রূপ আমি দেখলাম না এক 


সুন্নত দিলে হয় মুসলমান, 
নারী জাতির কি হয় বিধান, 


বামন চিনি পৈতা প্রমাণ 
বামূনী চিনি কিসেরে ॥ 
কেউ মালা কেউ তস্বী গলে, 


তাইতে কি জাত্‌ ভিন্ন বলে, 
আসা কিংবা যাবার কালে, 


জাতির চিহ্ন রয় কারে ] 


জাতি গৌরব করে যথাতথা, 


লালন বলে, জাতির ফাতা, 


ডুবাইছি সাধ্‌ বাজারে & 


শা |] 
ত্‌ 


[টা 


শী 


দ্যাখ লাম না এর [ ন০ 


১৫৮ 


রী 


শী 


ব্রএ শক বশর প্রশ্র অখস্ত্র্ 


এ এ কু শ্রুশ্র ত্র শ্র 


এ প্র ৩ শা ও লএগ্াঞ্ বশ এরও লাঞ্ লঞএ 


না এ 


পা] পা রর্ণা গা] 
নি পৈ ০০ তে০ 
পা 1] পমা -ধা পা 
নি কি০ ০ সে 
নাধা [ ধার্সা না র্সা 
কেউ তস্‌ ০ বী 
8 1] সঃ পা পা 
জা তু ভিন ন 
সা] রূর্গা রা শ্ 
বা যা০ বা বৃ 
পা ॥] পমা ধা পা 
চে ০ মম কা 
৪ ] ধও র্সা র্সা 
ড়ে ০ জা তির্‌ 
গরা ॥ -সা মপা পা 
রে০ ০ য০ থা 
সালা রুর্ণা ৪রা রা 
লে জা০ তি র্‌ 
পা ] পমা -ধা পা 
সাধ্‌ বাণ ০ জা 


এ 


ন 


রঃ 


সংগীত 


)া 


)া 


[1] 


২০২১ 


২০২১ 


বাংলাগান 


আমি একদিন না দেখিলাম তারে। 


লালনগীতি 


তাল: দাদরা 


বাড়ির কাছে আরশী নগর, 
(সেথা এক ঘর) পড়শী বসত করে ] 
গেরাম বেড়ে অগাধ পানি, 


নাই কিনারা, নাই তরণী-পারে। 


(ওসে) ক্ষণেক থাকে শৃণ্যের উপর 
ক্ষণেক ভাসে নীরে ॥ 


যম যাতনা সকল যেতো, দুরে । 
সে আর লালন একখানে রয়, 


এ গি এর 


৩ 


বাঞ্ধা করি দেখব তারে 
কেমনে সেথা যাই রে] 


কি বলব সেই পড়শীর কথা, 
ও (তার) হস্ত পদ ক্কন্ধ মাথা,_নাই রে। 


পড়শী যদি আমায় ছুঁতো 


লক্ষ যোজন ফাঁক রে ॥ 


এন্ড এ ও 
প্রা 
৪ 


সম এ 
স্্ট 


-ণা 


- 
গা 
শ্্) এ 
এ 


শা 


টা 


ক্র শু 


-গা 


০০ 


মপা 


১৫৯ 


১৬০ 


গা রা সা] গাঃ ঃ সা 
খি লা মু তা রেণ০ 


পমা | 
দে০ 


এ 


পা 
এক্‌ 


গা 
বৃ 


০০ 


| পধা ণধা পমা | 
০০ ০০ 


পো পা) মগা রসা না 
আঢ০ মি০ 


নী 
0 


ক০ 


| মপা মগা পমা | 
রে০ ০ 


এক্‌ ঘর 


লী 


সা 


নি 
0] 


শা পা| মা গা শা] গমা গা 


[ পধা 


০99 


9০9 


০০ 


ন. সরা | রগা গপা পধা [ ধা পঃ 
০ নাই কি০ না০ রা০ না ই ত 


টা 
০ 


[ 


আ মি 


9 


(গো পা পা)] ]া 


₹৯০৯ 


১৬১ 


বাংলাশান 


গা গা] 
ঘৃ 


শী 
০ 


পধা পা মা]? গা সরা সা 


0 


০ 


শী 
০ 


মগা ররা সা] গা রা সঃ 
ল্‌ যে০ ত দু ০ 


ক০ ০০ 


স০ 


[ ধধা গপা মমা | 


টা 
0 


1 পা 
যু 


পা 
ক্ষ 


[ (গা পা 
ল 


মা গা রসাল] 


[ পধা পা মপা | 


০০ ০ আমি 


০0 


০, 


ফর্মা-২১, সংগীত, নবম-দশম শ্রেণি 


১৬২ 


যা 


যা 


এ ও 


হাসন রাজার গান 
তাল: কাহারবা 


মাটির পিঞ্জিরার মাঝে বন্দি হইয়া রে 
কান্দে হাসন রাজার মন মুনিয়ায় রে ॥ 


মায়ে বাপে বন্দি কইলা খুশির মাঝারে 
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লোকে বলে, বলেরে, 
ঘর-বাড়ি ভালা নাই আমার । 
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৯ 
ঘ রৃু বা ডি ভা ০ লা ০ ০ না আ ০ 
| 
সালা... জী এ 
মা ০০ ০ ০ র্‌ 
মাশা মা|মামা শান] পাশ ধা | পা ধা শর] 
কি ০ ঘ র বা ০ না ই ব আ মি ০ 
ার্সা সা | সাঁর্ষা পা] পা -্ধা -পা| মা গা শা |] 
শুন নে র মা ০ ঝা ০ তু লো কে ০ 
সাসাশা|রা রাশি] পাপা শা | পমামা শা [ 
ভা লা ০ ক রি 9০ ঘ র্‌ বা নাই য়া ০ 
মা শা শা] শ শি মগা] সাসানী| রা মা গা] 
রি 
০০ ০ ০০০০ কয় দি ন্‌ থা কৃব ০ 
রা রা শা |শাশীশবুমাশ মা| মা মাশী ] 
আ ০ রু ০ ০ ০ আ য় না দিয়া ০ 


সংগীত 


২০২১ 


১৬৭ 


বাংলাগান 


] 


পা -্ধা -পা| মা পাশ 


কে 


্ 


-মা 


ঘর্‌ 


ঘ০ 


বান ধে 


পা | পা ধা শা 


এর লা 


যা 


পা -্ধা -পা| মা গা শা 


লোকে ০ 


2] পারা এ] 


1] সা সা 


য় 


জা 


তি 


লী 


-মা 


ভি 


কে 


৯০২ 


১৬৮ 


লামা শ্রা শা | 
০ হ্লুদিয়া 
শা ল্লমা মা গমা | 
০ পা০ খি টি০ 
না রমা মা গমা | 
০ কে০উ না০ 


শী রমাগা মা [ 
০ কে০ম নে 

না পর্সা-সা সরর্পা] 
০ উ০ ই ডা০০ 


সংগীত 


পল্লিগীতি 
কথা ও সুর: সিরাজুল ইসলাম 
তাল: কাহারবা 


হলুদিয়া পাখি সোনারি বরণ 
পাখিটি ছাড়িলো কে 
কেউ না জানিলো কেউ না দেখিলো 
কেমনে পাখি দিয়া যে ফাকি 
উইড়া গেল হায় চোখের পলকে ॥ 
সোনার পিঞ্জিরা শূন্য করিয়া 
কোন বনে পাখি গেল যে উড়িয়া 
ভাইঙ্গা পড়ে সেইনা পাখির শোকে 
সবি যদি ভুলে যাবিরে পাখি, 
কেন তবে হায় দিলিরে আশা। 
উইড়া যদি যাবি ওরে ও পাখি, 
কেন বাইন্ধাছিলি বুকেতে বাসা । 
কতনা মধুর গান শুনাইয়া 
গেলিরে শেষে কেন কান্দাইয়া 
তোমারে স্মরিয়া দুখের দরিয়া 
উলি ওঠে হায় স্বজনের চোখে ] 


পা শা ধণা -পধা] শা ধর্সা ্সা সরসা]| ণা ধা পধপা-মা ] 
পা ০ খি০ ০০ ০ সো০না রি০০ ৰব ০ র০০ ণৃ 
রমা-গরাসা না 1 সাশী শা শর [৪ শা শা শা 
ছা০ ০০ ড়ি লো কে ০০০ ০০ ০ ০০ 
রগা গা গরা শা | শী রমা মা খমা | রখা খা রসা শা ॥ 
জা নি লো০০ ০ কে০উ না০ দেখি লো ০ 


পা শন ধণা -পধা] শা ধর্সা্সা রর্সা] ণা -ধা পধপা-মা]] 
পা ০ খি০ ০০ ০ দি০ য়া যে০০ ফী ০ কি০০০ 
ণা 
গে 


ধা পধপা-মা | পা পণা ধণা পদা | মপা -গমা-রগা-সরা | 
ল হা০০ য় চো খের প০ ল০ কে০ ০০ ০০ ০০ 


২০২১ 


০ পা০ খি টিত ছা০ ০০ ড়ি 


০ পা০ খি টি ছা 


০ পা০ খি টি০ ছা০ ০০ 
ঢা ধ্পার্সার্া |ার্জা 
০ সোনা র পিন জি 
21151 
০ কোন্ব নে পা ০ 
[ [াধনানার্সা |র্সা 7 
০ পিন্জি রারু জো০ 
1 না ন্ার্সা অর্রণা] ণা খা 
০ ভা০ ই জা০০ প ড়ে 


সাল শি শি |শ শন শি শ 


ধর্সানশী শী সরর্সা] ণা -ধণধা পধপা -মা ]া 
কে০০ ০ রে০০ আ ০০০ মা০০ রু 


সাশা শা শা |শা শাল লা 


কে ০০০ ০০০ ০০ 


সাশা লা শা |এ এল ল 


কে ০০০ ০০ ০ ০ 
শা ধা.মা. | সাল জালা, শু 
০যা বি রে পা ০ খি ০ 
55151811655 
০ দি০ লি রে আ ০ শা ০ 


-পা পণা ধণা পধপা | মা -গমগারা শ্রী 1 
০ ও০ রে০ ও০০ পা ০০০খি ০ 
-মগাগা মা পা 1 শী পাশা 


০০ বু কে তে বা ০ সা ০ 


১৭০ 


এ 


সাজা নর্সার্পা! 
স্ম রি য়া০ ০০ 
্সার্সা নর্সা রর্সা 
স্ম রি য়া০ ০০ 


| দর্ণা রা রা 
না০০ ই য়া 
|শ্্পার্সা ন ] 
দাই য়া 

| ধনা না নর্সা -ধনা] 
দ০ রি য়া ০০ 
[5500 নর্সা ধনা 
দ০ রি য়া০ ০০ 

| মপা -গমা -রগা-সরা! 
খে০ ০০ ০০ ০০ 
[লা না শা শী না 


০ ০ ০ ০ 


২০২১ 


১৭১ 


্ ঁ এ ছু .. 
10286168761: 
র্‌ ৰা? পারার রর 
856 ৪6 চি 


সা শা শা শা ]] 


লী 


1] 
০ 


শী 
০ 


শা 


শা] সা 


বসা শী সা 


১৭২ 


০ আর এক 


না রনধা-না [ 
র ত লা০০য়ু 


নালা লা? 
০ গা ছে 


রী 
0 


ন-ল 


শী 


শর নাশা র্সা -ার্সা না ধপাধা শী 


] 


1 
[ 


গা 

9 0 

-পামা গা] রা গামা গা | রসাশা সা 
গত্ৰব ই 


শা 
০ 
গাশীগা -মা | গা 


1] 


০ ত ০ গ০ ন্‌ সু ০ 


ক 


আ 


ছে র 


০ 


গা 


১৭৩ 


নী 
নব 


খা লা হামা] গামা খা] লা. শামা শা] অয এ লা 
উ ০ ডি ০ দে কা ০ নম রু ফু০ ল্‌ তা 
নানা না| শ 


] 


] 


না সনধা-না 


এনা আগুন 


| 7 


শী" “শী 


1 মা 


[ডি 


কা ন০ 


ঠা 


ধা|ধা নার্সা না] 


না] ধপা-ধাশ 


তবু ন না ম্‌ 


রর 


1 ধপালা 


ক০ বু 


] 


টা 
০ 


যা রু গে ০ 


রে 


লা মিয়া 


গা গা মা] গা. গামা গা আরা হগাম্া গা] অসা-এ-লা 
ভু ন্‌ 


উ ০ 


] 


0 


[শব্দার্থ: পাহাড় উত্তুন্- পাহাড় থেকে, যার গৈ- বেয়ে চলেছে, এ কুলোদি_ এই কুলে, গুরা পোয়া- ছোট ছেলে, 
হালদা ফাডা- চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চলের গান, ফুল হাজাইয়ে_ ফুল হারাইয়া, গন্‌ হুনায়_ গান শোনায় |] 


₹ই০ই 


১৭৪ 


এ এ শ্রশ্ু এর এ 


মী 


৩ 


দেশাত্মবোধক গান 
কথা: নজরুল ইসলাম বাবু 
সুরঃ আলাউদ্দিন আলী 
তাল: দাদরা 
আমায় গেঁথে দাওনা মাগো 
একটা পলাশ ফুলের মালা, 
আমি জনম জনম রাখব ধরে 
ভাই হারানোর জ্বালা ॥ 
আসি বলে আমায় ফেলে সেই যে গেল ভাই 
তিন ভুবনের কোথায় গেলে ভাইয়ের দেখা পাই 
দেব তারি সমাধিতে আমি তোমার হাতের মালা 
ভাই হারানোর জ্বালা ৷ 
তারি শোকে কোকিল ডাকে ফোটে বনের ফুল 
আজোও তারি স্মরণ করে সবাই সাজাই ফুলের ডালা 
ভাই হারানোর জ্বালা ? 
ধর্সা সাঁ ]] র্সার্সা শা | সঁনা ধপা 
আ০ মায় গে থে ০ দাও না০ 
লী || “উট আলা, প্রা 5. ধা জা লা: | লা, জরা 
০ ০ এক টা প লা শ্‌ ফু লে০ 
না | শ ধর্পার্সা [ উাঁর্সা শা | সর্না ধপা 
০ ০ আ০ মায় গেথে ০ দাও না০ 
শু. |. লু. লা খা ১ শ্বা পরা শু] শি সরা, 
০ ০ এক টা পলা শ ফু লে০ 
শা | শা সা রা] গা গপাশা | পক্ষা পক্ষা 
০ ০ আমি জ ন০ ম জ০ ন০ 
পগা | গা রসা সগা ! লালা আনা | রা. আমা 
রাখ্‌ ব ধ রে০ ০.০ ভাই হা রা 


সংগীত 


গা ] 
০ 
-মা 
ব্ 
গা ] 
০ 
মা 
র্‌ 
ধা [ 
০ 
গরা ] 
নোর্‌ 


২০২১ 


১৭৫ 


বাংলাগান 


শী না 


টা 


মা০০ লা 


রী 
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ধনা না 
দেও 


শা 


ণধা পমা শা 
০০ আ০ মি০ ০ 


সা রর না] র্সার্সা -রর্সা] 
রি স০০ মা ধি তে 


না 
তা 


ধর্সা সা 
আ০ মায় 


সন্বাস্সা শা শী 
জবান লা০ ০ ০ 


নোর 


রা রমা গরা 1 
হা রাও 


ন. রন | 
০ ভাই 


রা 
০ 


গেঁথে দাওনা মাগো ... ........ মালা । 
পরবর্তী অন্তরা প্রথম অন্তরার মতো একই সুরে রচিত। 


৯০২ 


১৭৬ 


] 


দেশাত্মবোধক গান 
গীতিকার: মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান 


সুরকার: আবদুল আহাদ 
তাল: দাদরা 


আমার দেশের মাটির গন্ধে 
ভরে আছে সারা মন 
শ্যামল কোমল পরশ ছাড়া-যে 
নেই কিছু প্রয়োজন ] 
প্রাণে প্রাণে যেন তাই 
তারি সুর শুধু পাই 
দিগন্ত জুড়ে সোনা রং ছবি 
এঁকে যাই সারাক্ষণ ॥ 
বাতাসে আমার সরুজ স্বপ্ন দুলছে 
কন্ঠে কণ্ঠে তারই ধ্বনি শুধু তুলছে। 
গানে গানে আজি তাই 
সেই কথা বলে যাই 
নতুন আশার এনেছি জীবনে 
সূর্যের এ লগন ॥ 


সা র্সানা [ 
শে র০ 
গা 
সা 


গপা [ 


এ এ প্রত্র + 


এ 
বর 
৯ এ প্র ও প্র এ্রু 1 
এ 


রএ এ প্র প্র» এ 
এ গ্রহ ৪ 

০ 

চে 


০ 


গর এ গর ক্র আরশ 


সংগীত 


২০২১ 


ঞু 
৪ হু ত্র এ গু এ 


] পা পধা সণা | 
দি গ 
] রা গা মা | 
এ কে যা 
|] সা শ শী | 
ক্ষ ০ ০ 
]া গাগা. জ্কা | 
বা তা সে 
[ নর্বার্র্বা না | 
দু ০ল্‌ ছে 
] দা. বা. ধা || 
তা রি ধ্ব০ 
1 (পা ধা না | 
গা নে ০ 
1. সর্না রূর্পা 7 | 
৯ 


ফর্মা-২৩, সংগীত, নবম-দশম শ্রেণি 


ও শ্ 
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১৭৮ 
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না 
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শা] [1] 


নী 


শী 


₹২০ই 


গস প্র প্রি গ্ুশ্রি 


২০২৯ 


দেশাত্মবোধক গান 
গীতিকার ও সুরকার: আবদুল লতিফ 
তাল: কাহারবা 


ও আমার দেশের মাটিরে 
ও আমার দেশের মাটিরে 
তুই যে আমার সাত রাজার ধন 
সোনার খাটিরে, সোনা খাঁটিরে ] 


ও... ও... রে 
তুই যে আমার স্বপ্ন আশা, 
স্বপ্ন আশারে 
তুই যে আমার ভালবাসা, 
ভালবাসারে 
তুই যে আমার ক্ষুৎ পিপাসায় দুধের বাটিরে 
দুধের বাটিরে ॥ 
তোর বনে যে দোয়েল কোয়েল হাজার পাখির গান। 
বটের ছায়া শীতল বাতাস জুড়ায় আমার প্রাণ। 


ও... ও... রে 
তুই যে আমার জীবন মরণ জীবন মরণ রে 
তুই যে আমার দুঃখ হরণ দুঃখ হরণ রে 
শীতল পাটিরে ] 
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-্ 


ধপাল্মা [মা লামা গা | 
মা০ বু দে ০ শে র্‌ 


০ 
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৯৯৬স্পর্ি 


কালা খা জা হাসা আল | 
০ মার দে ০ শে বু 
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১৮০ সংগীত 
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সো ০ না ০০ খা ০ টি ০০ রে০০ ০ ০ ০০০ ০ 

[ ধা শী সর্ণা-ধা ] পামাপধা-্মা ] মা শী শী ধা [ ধা -পাধপা -মা 
সো ০ না০ ০ খা ০ টি০ ০ রে ০০ ও আ ০ মা র 

[ র্সাশা শা শর | নি শন ন্রাাণা -্ার্সা পা] ধা -পা-্ধপা-মা 
ও ০০ ০ ০০০০ ও ০০০ ০০০০ ০ 

] মাশা শা শ ] শা শী শী শা ার্সা শা শ ন্সা | াঁশীর্বা-র [ 
রে ০ ০ ০ ০ ০০ ০ তু ০ ই যে আ ০ মা বৃ 

1 ণার্রার্সা পা |ধাশাধপা-মা [সা -রাসা-ধা| ধা -পাধপা -মা] 
স্ব পৃ নো ০ আ ০ শা০০ স্ব পৃ নো ০ আ ০ শা০ ০ 

[ মালা শ শর |শশশ শি ুর্সাশ শর্সা| সাঁশর্বা শি 
রে ০০ ০ ০ ০০ ০ তু ০ ই যে আ ০ মা তু 

[ ণা-্রার্সা -া ] ধা শীধপা-্মা [? সা -্া সা -ধা [ ধা -পাধপা "মা ] 
ভা ০ লো ০ বা ০ সা০০ ভা ০ লো০ বা ০ সা০০ 

1 শা শা শ ] শা শীলা শী নুধালশশাণা [ ণা শা ণা শী | 
০০ ০ ০০০০ তু ০ ই যে আ ০ মা রু 

[র্সার্ার্ার্তা]রান পান র্যার্পার্ার্সা] সার্পানা শা 
ৎ৭ গি ০ পা ০ সা ম্ব দু ০ ধে র্‌ বা ০ টি ০ 

] শা শা শর ] শা শীশী শা াধাশা স্ণা-ধা [ পা -মা ধপা -মা 
০.০ ০ ০০০ ০ দু ০ ধে রু বা ০ টি ০ 
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প্র প্র গ্রন্ত গ্রশ্র গ্ক্র স্পঞ্র গ্রঞ্র 
চট 


২০২১ 


২০২১ 


আম প্রে গএ আ/শ্র গ্রশ্রি গা শ্র গশ্প্রি গ্ুক্র গুপ্ি শ্রা ত্র এ প্র 


এর ও প্র এ 


এ শুক্র প্র শঞ্ু শ্রঞ্রু গতর স্ক্রু গু প্র ভু 


[রা 


এ এ 


এ এ সব গএও একর সপ্র একর 


১৮১ 


১৮৯ 


দেশাত্মবোধক গান 


সুরকার: শ্যামল গুপ্ত 
তাল: দ্রুত দাদরা 


বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ, 
বাংলার খিস্টান, বাংলার মুসলমান-_ 
আমরা সবাই বাঙালি ॥ 
তিতুমীর, ঈশা খাঁ, সিরাজ 
সন্তান এই বাংলাদেশের 
খুদিরাম, সূর্যসেন, নেতাজি 
সন্তান এই বাংলাদেশের, 
এই বাংলার কথা বলতে গিয়ে 
বিশ্বটাকে কীপিয়ে দিলো কার সে কষ্ঠস্বর- 
মুজিবর, সে যে মুজিবর, 
জয়বাংলা বোলোরে ভাই ॥ 
ছয়টি ছেলে বাংলাভাষার চরণে দিল প্রাণ, 
তারা বলে গেল ভাষাই ধর্ম ভাষাই মোদের মান। 
সন্তান এই বাংলাদেশের 
কায়কোবাদ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ 
সন্তান এই বাংলাদেশের, 
এই বাংলার কথা বলতে গিয়ে, 
বিশ্বটাকে কীপিয়ে দিল কার সে কণ্ঠস্বর 
মুজিবর সে যে মুজিবর- 
জয়বাহলা বোলোরে ভাই ॥ 


-জ্ঞা 1] শী শা শি] শ 
ন্‌ দু ০০ ০ 


এ 
এও এরপর এ এ 
হে শু গর লা 

না 

এ 

০ 

০ 

০ 


হম 33 সম প্র 


পু 
সু ও 
ও 
০ 
| 


শা 


শঁ 


্ 


শী 


সংগীত 


২০২১ 


১৮৩ 


বাংলাগান 


-ণা 


[ 


[গা গা 


৯০২ 


১৮৪ 


রর 


] 


রন 


নী 


৩৮৫ 


মা না ণা 
বে 


৩৫ 


১৮৫ 


বাংলাশান 


[ভি 


শা বা 


ফর্মা-২৪, সংগীত, নবম-দশম শ্রেণি 


১৮৬ 


দেশাত্মবোধক গান 

গীতিকার: গোবিন্দ হালদার 

সুরকার: আপেল মাহমুদ 
তাল: দ্রুত দাদ্রা 


মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি ॥ 
যে-মাটির চির মমতা আমার অঙ্গে মাখা 
যার নদী জল ফুলে ফলে মোর স্বপ্ন আঁকা 
যে দেশের নীল অম্বরে মন মেলছে পাখা 
সারাটি জনম সে মাটির দানে বক্ষ ভরি ॥ 
মোরা নতুন একটি কবিতা লিখতে যুদ্ধ করি 
মোরা নতুন একটি গানের জন্য যুদ্ধ করি 
মোরা এক খানা ভালো ছবির জন্য যুদ্ধ করি 
মোরা সারা বিশ্বের শান্তি বাচাতে আজকে লড়ি ; 
নতুন একটি কবিতা লিখতে যুদ্ধ করি 
নতুন একটি গানের জন্য যুদ্ধ করি ] 
যে নারীর মধু প্রেমেতে আমার রক্ত দোলে 
যে শিশুর মায়া হাসিতে আমার বিশ্ব ভোলে 
যে গৃহ কপোত সুখ স্বর্গের দুয়ার খোলে 
সেই শান্তির শিবির বাচাতে শপথ করি ॥ 


+ ০ + 
[া (থা শী সা [10181 [খা জ্ঞা খা 
এ কৃ টি ফুল কে বা চা বো 
1” প্রাঃ জট] আআ লাঙি ভাত শু লন সহন্না 
যু দ্‌ ধ ক রি ০ ০ ০ ০ 
.. আ.ল্মা যা] মাসালা আআ শামা 
এ কৃ টি মু খে রু হা সি বু 


গা 


সংগীত 


এ নই 


এ এ শ্রুশ্ু গ্রন্থ 


২০২১ 


১৮৭ 


বাংলাগান 


-মা 
বর 


মা পা পা 


না 


০০ 


রা র্া র্জা 


[ 


ডি ভ ছি 5 7+ ০ 
ভি ভি 8 চি দ ০ 
নি ৫ ৮ 9 চি ০ 
৫ দ ০ রু ডু নদ ০ 
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চি চি 19 চি লি চি 
খর 4৩ চি 2 চি & চিজ 
ছি দ্র ৮19 1৮ 
খত চি ভি ত্র নী ঢল 


১৮৮ 


1 


দা 9. চি চি ভি দিও 
এ কি দা ০ 
গা ০. ব্ছ এ পু ভি দা 9 
০ ভ্িতি নদ ও 
দশ ০ উর ড ৮০ 
দ:9 জি. ক্ুস্ দিও 
এ চি ৫৮59 
দির চি 19 চি পে 
খড় চ চি ঘ্ টি চিত চি ডি 
2 চি 
ভি ৮8৮19 85 5 5৫ 94 8 
ভি তি ভা ভী ভা ভীত ভি 


১৮৯ 


বাংলাগান 


নী 
ৰ্‌ 


ধা ণা থা 
সি তে 


শা শর র্ণা | ব্দপা মজ্ঞা 7া)) [ 
০0০0 


₹ই০ই 


১৯০ রা 


দেশাত্মবোধক গান 


গীতিকার ও সুরকার: আপেল মাহমুদ 
তাল: দ্রন্ত দাদরা 


তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর 
পাড়ি দেব রে 

আমরা ক'জন নবীন মাঝি 

হাল ধরেছি শক্ত করে রে ॥ 


জীবন কাটে যুদ্ধ করে 
জীবনের সাধ নাহি পাই। 

ঘর-বাড়ি ঠিকানা নাই 

দিন-রাত্রি জানা নাই 
চলার সীমানা সঠিক নাই। 


জানি শুধু চলতে হবে 
এ তরী বাইতে হবে 
আমি যে সাগর মাঝি রে ॥ 


জীবনের রঙে মনকে টানে না 
ফুলের এঁ গন্ধ কেমন জানি না 
জোতত্লার দৃশ্য চোখে পড়ে না 
তারাও তো ভুলে কভু ডাকে না। 
বৈশাখেরই রৌদ্র ঝড়ে 
আকাশ যখন ভেঙে পড়ে 
ছেঁড়া পাল আরও ছিড়ে যায়। 
হাতছানি দেয় বিদ্যুৎ আমায় 
হঠাৎ কে যে শঙ্খ শোনায় 


তবু তরী বাইতে হবে 
খেয়া পারে নিতে হবে 
যতই ঝড় উঠুক সাগরে ॥ 


২০২১ 


১৯১ 


ক্ক ভি শা ও 
দিত ৮০ 
দি দিত 
দি 4৮ দা ০ 
ভিত চি 
০ষ্ি ছি চি 
তি ”দ ও 
নি ভি ৫ 
চি পতি নি 


রঃ 


0 


রে০ 


০ পা ০ দা 9 
কত্ত তত টু& 
৮6 16 এ ভি 
শট ৮ শু দল তু ৮ 
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খচ নখ খর চি খ্রি চি 
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রী 
ই 


(০ 


১৯২ 


ব্রা 


রা 


রব 


রা 
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ঁ 


রে০ 


শী 


টা 


যা 


১৯৩ 


বাহলাগান 


০0 


ড়ে 


না০ 


র্‌ 


০০ 


শী 


রী 
০ 


ফর্মা-২৫, সংগীত, নবম-দশম শ্রেণি 


১৯৪ 


র্জা মা র্জা | পা মা র্তা ] সর্বা্সা শর 


] 


৬০০ খ 


যু 


গা 


রী 
0 
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| 


রে০ 


₹২০ই 


২০২৯ 


বাংলাগান ১৯৫ 


অনুশীলনী 
১। একটি পুজা পর্যায়ের রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন কর। 
২। স্বদেশ পর্যায়ের একটি রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন কর। 
৩। তেওড়া তালে নিবদ্ধ একটি রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে শোনাও । 
৪ প্রকৃতি পর্যায়ের একটি রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে শোনাও । 
৫ । ষড়খতুর নৈসর্গিকরূপ ফুটে উঠেছে এমন একটি নজরুলসংগীত পরিবেশন কর। 
৬। কাজী নজরুলের একটি ইসলামী গান পরিবেশন কর। 
৭। নজরুলসৃষ্ট রাগে একটি নজরুলসংগীত পরিবেশন কর। 
৮ । নজরুল ইসলাম রচিত একটি শ্যামাসংগীত গেয়ে শোনাও। 
৯। একটি খতুভিত্তিক নজরুলসংগীত পরিবেশন কর। 
১০। দাদরা তালে নিবদ্ধ একটি লালনগীতি পরিবেশন কর । 
১১। একটি হাসন রাজার গান গেয়ে শোনাও । 
১২। একটি দেশাত্মবোধক গান গেয়ে শোনাও । 


এ 


শ্রী 


জাতীয় সংগীত 


আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি । 
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ] 


ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্বাণে পাগল করে, 
মরি হায়, হায় রে__ 
ও মা, অঘ্বানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥ 


কী শোভা, কী ছায়া গো, কী গ্লেহ, কী মায়া গো__ 

কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কুলে কুলে। 

মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো, 

মরি হায়, হায় রে__ 

মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥ 


০ +ঁ ০ 
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মা০ ০০ ০০য়ু ভা লো বা সি ০ ০০০ 
] 
শা সা ।সা সা শা রমা মা শ্া। পা পা 
০ চি র দি নু তো০ মা র্‌ আকা 
শা সা ।সা সা শ্ীন]ুরমা মা শা । পা পা 
শু চি র দি নু তো মা র্‌ আকা 
পা -ধণা । ধা পা -মা [ পা পা-্ধণা |প্ধা পা 
মা ০রু বাতা স্‌ আ মা ০রু প্রা ণে 
শা শা ।শাপর্সা অর্বাু ণ্পা ণা শী । ধা পা 
০০ ০ ও মা০ আ মা র্‌ প্রা ণে 
ম্গা শা । গমা -পা 
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জাতীয় সংগীত 
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ধা -না] সা র্সা বর্গ 

তো রু আ মে ০র্‌ 

[ নার্সা-নধা ।7া ধা না] না র্সা শ 
ঘা ণে ০০ ০ পা গল্‌ ক রে ০ 


[পাশা শা ।শী নো না] না শা শী 


৩] 


০০ ০ ম রি হা ০০ 


১৯৭ 
রা র্সা -রর্পা 
বব নে ০০ 

| রা পর্রর্পা কর্বা ] 
০ ০০ ০ 

পা শা শা 
০ ০ যু 


[নর্সা-নরার্সা ।ণা ধা-পমা)া নানা] নার্সার্সা। সা সারা] 
০য়ু রে ও মা ০০ ও মা অ ০ত্া ণেতো রু 


পা শী | ধা পা -মা পা. -ণা 
রা ০ ক্ষেতে ০ কী ০ 


শী শা ।শির্সার্ররা] পা শী 
০০ ০ আ মি কী ০ 


ম্গা শী | মা গমা-পা 
ধু নু হা সি ০ 


সা।সারসা -ু াণা শা সা | স্রসা ণ্ধা শা] শা শা ধা 


কী শোভা০ ০ কী 
॥ সা 


০ ছা যা০ গো০ ০ ০০ কী 


ণা 


দে 
ণা 
দে 


ধা 
ত্র 


ধু -া। 
হ০ 


-গাগা | গা গমা-্পা | -পমা -গা গমা | গমগাপ্সা -রা] 


পা 


০ মা য়া গো০ ০ ০০০ ০ কী০ 


কী 


] রগা 
বি০ 


1 গা 


আঁ০০ চ ল্‌ 


গা শা ।মাপা-্ধপা | মা গা-রসা। সা গা শা 1 


ছা ০ য়ে ছ ০০ ব টে ০র্‌ 


মূ 


লে ০ 


মৃন-্গা | রা সা-্রসা] ণৃুসা _া। -রা স্রগা -রগরা ] 


দী র্‌ কু লে ০০ কুলে ০ 


এআ]: মাখা শ 
০ 9 ০ মা তোর্‌ মু খে র্‌ 
াঁ-রর্ণা। বার্সার] না সীর্ধা 
মা ০ৰু কা নে ০০ লা গে ০০ 
সাশা।র্রার্পরর্াকর্রা [পালিশ 


তো ০ ০০০ ০ ০০০ 


এ 


শা শা | শশা শা শী ানর্সা-নর্া-্সা 
০ ০ ০.০ যব হা০ ০য়ু রে 


০ ০9০ ০০০ 


ধা 
বা 


ধা -না] 
ণী ০ 


১৯৮ 


সণ 


নাসা ।সাঁর্সা-্বা ] 


ধা ধা -না)]] না -না] না 


মা ধা 


বদ ন্‌ খানি০ 


য় 


-পা 1] 1] 


০ 


। মা গমা 
ভা সি০ 


ম্গা এ 
লে ০ 


] মপা 
জ০ 


১০৯ 


২০২১ 
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স্বরলিপি পদ্ধতির ব্যাখ্যা 
ভাতখণ্ডে স্বরলিপি পদ্ধতি 
১। শুদ্ধ স্বর লেখার জন্য কোনো চিহ্বের প্রয়োজন হয় না। যেমন_সারেগমপধনি 


২। কোমল বা বিকৃত স্বর লেখার জন্য স্বরের নিচে-ভ্যাশ বা আড়া চিন্ব ব্যবহার হয় এবং তীর স্বর লেখার জন্য 
স্বরের উপরে খাড়া বা লম্ব চিহ্ন ব্যবহার হয়, যেমন-_ রে গ ধ নি এবং ম 


৩ । উদারা বা মন্ত্র সপ্তকের স্বর লেখার জন্য স্বরের নিচে বিন্দু ব্যবহার হয়, যেমন_নি ধপমু 
৪। তার সপ্তকের স্বর লিখতে স্বরের উপর বিন্দু বা ফোটা বসে, যেমন_সা রে গ ম 
৫ । স্বর দীর্ঘ হলে দ্বরের পরে ড্যাশ বা আড়া দাগ বসে, যেমন-সা--রেগপ--ম। 
৬। বাণী বা কবিতা দীর্ঘ হলে- অক্ষরের পর অবগ্রহ বা এস (5) চিহ্ৃ বলে, যেমন-_ধন5।ধান্ন।পৃষ 
পে ।ভরা5। 

৭। স্পর্শ স্বর বা কণ স্বর লিখতে- স্বরের উপরে ডান পাশে ছোটো স্বর বসে, যেমন_নি রেশগ,গম্প -রে গ-। 
৮ মীড়ের চিহ্ন স্বরের উপরে উল্টা অর্ধচন্ত্র বসে যেমন-_ প গা ধূ। 
৯। গীত স্বর ও তালের ছন্দ বিভাজনে কমা ব্যবহার হয়, যেমন_মাধুরী। করেছো। দাগন,আমার 
১০। মুড়কী লিখতে প্রথম বন্ধনী ব্যবহার হয়, যেমন-_একমাত্রায় চার স্বর পধমপ - (প) সারেনিসা (সা) 
১১। গমক ও খটকা লিখতে দীর্ঘ স্বরের ছ্ানে স্বর ব্যবহার হয়, যেমন__ 

গমক 

সা সানি - খু 

নি 5 ত ও 5 

খটকা 

নিদ্গর্মপ 

নিতউঠ 
১২। একমাত্রায় একের অধিক স্বর লিখতে অর্ধচন্দ্র ব্যবহার হয়ঃ যেমন__গৃমপ্র সা ধু গৃমগু পরমগরে ষা-রেগ 
১৩ । অর্ধমাত্রা লিখতে কমা ব্যবহার হয়, যেমন__স্বা, ধূ, গ্ম,প 
১৪। তালচিহ স্বর ও বাণীর নিচে বসে চিহৃসমূহ 


সম এর গুণ চিহৃ- % 
খালির শুন্য চিহ্ু- ০ 
খণ্ডের সংখ্যা- ২৩৪ 


খণ্ডের দাড়ি চিহ্ন | | 


২০০ সংগীত 


যেমন_ সী-ধপ।মগমরে। 


আও5মারো জী5বনে 
১৫ 0 


১৫। তাললিপি-_ত্রিতাল ১৬ মাত্রা 


মাত্রা সখ্যা ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩১৪ ১৫ ১৬১ 


বোল বাঠেকা|ধা ধরন ধন ধা |ধা ধরন ধিন ধা] না তিনতিন না| তা ধিনধিন খা|ধা 
তাল চিহ্তা ৯ হ ০ ৩ % 


আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি 


১। সরগমপধন-সপ্তক। খাদ-সপ্তকের চিহ্ন স্বরের নীচে হসন্ত, যথা _পৃ, ধূ, এবং উচ্চ-সপ্তকের চিহ স্বরের 
মাথায় রেফ, যথা- সঁ রঁগঁ। 

২। কোমল র-খা, কোমল গ-জ্ঞ, কড়ি ম-ক্ষ, কোমল ধ-দ এবং কোমল ন-ণ । 

৩। খ* _ অতিকোমল খষভ। অতিকোমল খষভের স্থান স ও খ স্বরদ্বয়ের মধ্যবর্তী । জ্ঞ ১) ৭ যথাক্রমে 

অতিকোমল গান্ধার,ধৈবত ও নিষাদ। খন অণুকোমল খষভ। অনুকোমল খষভের স্থান ঝ ও র স্বরদ্ধয়ের 

মধ্যবর্তী | জ্ৰ২, দং, ণ২ ল যথাক্রমে অনুকোমল গান্দার, ধেবত ও নিষাদ। 

৪। একমাত্রা_,অর্ধমাত্রা- ঃ , সিকিমাত্রা- ০, দুইটি অর্ধমাত্রা; যথা- সরা । চারটি সিকিমাত্রা; যথা _ সরগমা । 

দুইটি সিকিমাত্রা; যথা -_সরঃ: একটি সিকিমাত্রাঃ যথা--স*। একটি অর্ধমাত্রা ও দুইটি সিকিমাত্রা মিলিয়া 

এক মাত্রা; যথা-সঃগরঃ । একটি দেড়মাত্রা ও একটি অর্ধমাত্রা মিলিয়া দুইমাত্রা, যথা__ রাঃ গ্ | 

৫ । কোনো আসল ম্বরের পূর্বে যদি কোনো নিমেষকালছায়ী আনুষঙ্গিক দ্বর একটু ছুইয়া যায় মাত্র, তাহা হইলে 

সেই স্বরটি ক্ষুদ্র অক্ষরে আসল স্বরের বাম পার্শ্বে লিখিত হয়, যথা_ ষ্রা প্রা। আসল স্বরের পরে যদি কখনো অন্য 

স্বরের ঈষৎ রেশ লাগে, তখন এ স্বর ক্ষুদ্র অক্ষরে দক্ষিণ পার্শে লিখিত হয়, যথা- রাস। 

৬। বিরামের চিহ্ন ও মাত্রাসমূহের চিহ্ন একই; হাইফেন-বর্জিত হইলে এবং ম্বরাক্ষরের গায়ে সংলগ্ন না থাকিলেই 

সেই মাত্রা, বিরামের মাত্রা বলিয়া বুঝিতে হইবে । সুরের ক্ষণিক স্তরূতাকে বিরাম বলে। 

৭। তাল-বিভাগের চিহ্ন এক-একটি দাঁড়ি । সমে ও সম্‌ হইতে তালের এক ফেরা হইয়া গেলে দীড়ির ছলে] 

এরূপ একটি “দণ্ড চিহ্ন বসে। প্রায় প্রত্যেক কলির আরম দুইটি দণ্ড বসে। যেখানে গান একেবারে শেষ হয় 

সেখানে চারটি দণ্ড বসে । যথা-_]]]] 


২০২১ 
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৮। মাত্রাসমষ্টি ভিন্ন ভিন্ন গুচ্ছে বিভক্ত, প্রত্যেক গুচ্ছের প্রথম মাত্রার শিরোদেশে ১, ২, ৩,৪১০ ইত্যাদি সংখ্যা 
বিভিন্ন তালাঙ্ক নির্দেশ করে। শূন্য-চিহ্ে (০) ফীক ও যে সংখ্যায় রেফ-চিহ্ন থাকে ($) তাহাতেই সমূ বুঝিতে 
হইবে। 
৯। আছ্থায়ীতে প্রত্যাবর্তনের চিহুত্রূপ দুইটি করিয়া দণ্ড বসে। কোনো কলির শেষে ]া এই যুগল দণ্ড এবং 
সব-শেষে 1] া দুই জোড়া দণ্ড দেখিলেই আহ্থায়ীর প্রথমে যেখানে যুগল দণ্ড আছে সেইখান হইতে আবার আরম্ভ 
করিবে। 


১০। আহ্বায়ীর আরম, [া এই যুগল দণ্ডের বাহিরে গানের অংশ গান ধরিবার সময় একবার মাত্র গাহিবে; কারণ 
প্রত্যেক কলির শেষে এই অংশটুকু “” এরূপ উদ্ধৃতি__ চিহ্বের মধ্যে পুন পুন লিখিত হইয়া থাকে। 


১১। অবসানের চিহ্ত, শিরোদেশে যুগল দাঁড়ি, যথা-_- সা। হয় এইখানে একেবারে থামিবে, নয় এইখানে থামিয়া 
গানের অন্য কলি ধরিবে। 


১২। পুনরাবৃত্তির চিহ্ন () এই গুক্ষবন্ধনী; এবং পুনরাবৃত্তিকালে কতকগুলি স্বর বাদ দিয়া যাইবার চিহ্ত () এই 
বক্রবন্ধনী, যথা (সারা (গামা))। মাপা। 


১৩। পুনরাবৃত্তিকালে কোনো সুরের পরিবর্তন হইলে, শিরোদেশে [ ] এই সরল বন্ধনীচিক্কের মধ্যে পরিবর্তিত 
[রা গা] 
স্বরগুলি ভ্াপিত হয়, যথা- [সা রাগা)। কলির শেষে যুগল দণ্ডের মধ্যে ও সব-শেষে দুই প্রস্থ যুগল দণ্ডের মধ্যে 
[ | এই সরল বন্ধনী থাকিলে, যথা-[ ][, যা |], আছ্ায়ীতে ফিরিয়া পরিবর্তিত সুর গাহিতে হয়। 
১৪। কোনো একটি স্বর যখন অন্য একটি স্বরে বিশেষরূপে গড়াইয়া যায়, তখন স্বরের নীচে এইরূপ 
মীড়_ চিহ্ন থাকে, যথা_ ৃ-পায । 
১৫। যখন স্বরের নীচে গানের অক্ষর থাকে না, তখন সেই স্বর বা স্বরগুলির বাম পার্থ হাইফেন (- ) বসে 
এবং গানের পঞ্ক্তিতে শুন্য (০) দেওয়া হয়। 
যথা- সা শা শী শা ।অথবা- সা-রা -গা -মা। একই স্বর 
মা০০০ মা ০০০ 
একই স্বর পৃথক ঝৌকে উচ্চারিত হলে সেই ম্বরের বাম পার্খেও হাইফেন বসে; যথা_ 
যথা-সা-সা -রা-রা। অথবা- সা-সা-রা-রা। 
মা ০০০ গা ০০ ন্। 


ফর্মা-২৬, সংগীত, নবম-দশম শ্রেণি 


২০২ সংগীত 


১৬। নীচে গানের অক্ষর স্বরান্ত না হইলে উপরে ম্বরের বাম পার্থ হাইফেন (-) বসে, 


যথা-সা-রা-গা-মা ।সাশীশশা। 
গা ০০ ন্‌ গা ০০ ন্‌ 


উচ্চারণ । স্বরলিপির ভিতরে প্রায় সব কথার বানান যথাসাধ্য উচ্চারণ - অনুযায়ী বিশ্লেষ করিয়া দেখাইতে যত্ন 
করা হইয়াছে । লে এ এবং নেত্যা, যেরূপ বেদনা ও বেলা শব্দের প্রথম ব্যঙ্তনাশ্রিত একারের মুদ্রণে ইঙ্গিত করা 
হইয়াছে । তাহা ছাড়া 'অবেলায়' বিশ্রেষিত হইলে ছাপা হয় _ অ বেলায় | তেমনি “মনে' বিশ্লেষিত হইলে 
ছাপা হয়_ম নে। 


২০২১ 


জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংদ্থার মতে, সারা বিশ্বে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশ হলেও বাংলাদেশে 
তা ৯ শতাংশ । ২০২০ সালে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির হারে বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। প্রাকৃতিক 
উত্স থেকে মাছ উৎপাদনে বাংলদেশের অবস্থান বিশ্বে তৃতীয় আর বাংলাদেশের গর্ব ইলিশ উৎপাদনে 
বাংলাদেশ শীর্ষে (২০২০ সাল)। গত ১১ বছরে ইলিশের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৮৪ শতাংশ । তাই মৎস্য 
সম্পদ এখন বাংলাদেশের জন্য গর্ব। 


৯ম-১০ম সংগীত 82০1৫171191 


দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে 


২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য 


